াচার্যয-বাণী 


( আচাধ্য গ্রফুন্নচন্ড্রের প্রবন্ধ, বন্ত তা ও পত্র-সংগ্রহ ) 


প্রথম খণ্ড 


জ্রীরমমকুমার রায়, বি. &. 


লিখিত আচাব্য প্রফুল্পচজ্দরের জীবনী জন্বজিত 


২ প্রাপ্তিস্থান £--- 
শু্ত্কশ প্াম্ক্িস্পিহ কোম্পানি 
৮/২ ভবানী দ্বত্ত লেন 
কলেজ স্কোয়ার, কজিকাতা-৭ 


£ প্রকাশক £ 
জীঅষলচন্্র ঘোৰ 


ববারাকপুর, মেন বোড (ইষ্ই) 
'পৌঁিমিউ ব্যারাকপুর 
পপ গণা। 


প্রিন্টার-_শ্রীভোলানাথ হাজর! 
রূপবাণী প্রেস 

৩) বিপ্লবী পুলিন বিহারী দাস ট্রাট 
কলিকাণা-৯ 


গ্রাভঃম্মরণীয় 
আচার্য্য প্রফুলচক্জ্র ন্মরণে 


হে দ্বেব! 
যাহাদের হিত সাধনের জন্য আপনি আপনার সর্ববস্য নিঃশেষে 
বিলাইয়া দিয়াছেন, আপনার সমগ্র জীবন যাঁহাদের একাস্তিক 
মঙ্গল চিন্তায় সমাহিত ছিল, যাহাদিগের কল্যাণ 
কামনায় দধীচির ম্যায় আত্মবিসজ্জনে আপনি 
পরাজ্মুখ হন নাই, 


আপনার সেই অতি প্রিষ্প, অতি আপনর 


বানের যুবকগণকে 
আপনারই লেখা 
এই “প্রবন্ধ, বন্তৃত। ও পত্র-সংগ্রহ” 
তাদেরই সম্থক্ধি সাধনে 
সানন্দে উত্সর্গ করিলাম 
বিশীত--প্রকাশক 


সূচীপত্র 


বিষয় 


১। 
২। 
৩। 
৪ 
৫ | 
৬। 
এ। 
৮ 
৯। 
১০। 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪ । 
১৫ | 
১৬। 
১৭। 
১৮ | 
১৯। 
২৪। 


২১ । 
| 


২৩। 


বাঙালীর ভবিষ্যৎ 

বাঙালী যুবকের শ্রমবিমুখতা 
বাঙালীর শক্তি ৪ ত হার অপচয় 
মধ্যবিত্ত বাঙালীর বেকার সমস্যা 
চীনে ছাত্র আন্দোলন 

বাঙালীর ধ্বংসের কারণ 
কালিদাসের পাখী 

প্রবাপী জমিদার ও দুরবন্থ পল্দী 
বাঙলার জমিদারবর্গ (২য়) 


59 ঞ (ওয়) 
52 5 (৪র্থ) 
ঞ্ঠ 52 (৫ম) 


চিড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুট 
বঙ্গ সাহিতো বিজ্ঞান 
ডিগ্রী উন্নতির পরিচাগক নুহ 
ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা 
চা-পান ও দেশের সর্বনাশ 
ডি (২য়) 
রবীন্দ্র প্রয়াণে 
কলেজের ছাত্রদের অপব্যয় 


বস্ত্র সমস্যা রা 


বাঙলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্তমান মগ্ত্রিমগ্ডুল 
জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় 


পৃষ্ঠা 
১১৬ 
১৭-০) 
১৪- ৭ ৪ 
২ 
চা “৩৫ 
৩৫৪১ 
৪২৮৫১ 
৫ ১.৫ 
€ ৬.৮৬ও 
৬.৬ 
৬৬---৭৭ 
২ সণ 
ণ৭-্*৮৪ 
৮৫ ...স৮১৬৩ 
১৬১-্৮১১৪ 
১১৪ ৮১২১ 
১২২---১২৮ 
১২৮ ্১৩৪ 
১৩৪.--৮১৩৫ 
১৩৬স্”১৩৪ 
১৩৯---১৪২ 
১৪ ৩১৫৩ 
১৫৪১৭ 


প্রকাশকের নিবেদন 


বাঙল।র ছাত্র, বাঙলার শিক্ষক, বাঙলার চাঁষী॥ বাঙলার শিল্পী, বাঙলার 
স্পগ্ত-অস্পৃশ্ব সকলের হৃদয় জুড়িগা আমন পাতিয়। বনিয়াছিলেন আচার্য্য প্রফু্প- 
চন্দ্র গত অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া । দেশকে কেমন করিয়া ভালবাসিতে হয়, কেমন 
করিয়া দেশের সেবায় প্রথণ টালিয়৷ দিতে হয়, কেমন করিয়া জাতির মস্তক 
হইতে কলঙ্কভার নামাঃয়। তাহার নত মস্তক আবার উন্নত করিয়া দিতে হয়, 
এসবই ছিল তাহার দিনের চিন্তা ও রাত্রির স্বপ্প। দেশের কল্যাণে তিনি 
দিয়ছিলেন নিজেকে বিলাইয়া তিল তিল করিয়া-__াহার ভোগবিলাস ছিল না, 
নিজেকে বঞ্চিত করি! তাহার সর্বন্থ দেশবাসীর সেবায় আহুতি দিয়াছিলেন | 
তাহার দেবোপম চরিত্র বিলাসহীন, অনাড়ঘ্বর সরল জীবন, অক্ত্রিম দেশপ্রেম, 
অতুলনীয় ছাত্র গ্রীতি অক্লান্ত জনসেবার আদর্শ জগতে বিরল । অলস কর্ম- 
বিমুখ উদ্নমহীন বাঙলার যুবককে জাতীয়নতার উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার 
জগ্ঠ তিনি সর্বদা চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। 

কোন্‌ পথে কিরূপে অগ্রসর হইলে জাতি তাহার শ্রেয়োলাভে সক্ষম হইবে 
তাহা তিনি পুনঃ পুনঃ নান! বন্তৃতায়, প্রবন্ধে ও পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন । 
এই সকল লেখার ও বন্তৃতার ভিতর দিয়া যে আদর্শ, যে ইঙ্গিত, যে পথ 
তিনি নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা! আমাদিগকে ভুলিলে চলিবে না ভূলিলে 
আমাদিগকে আত্মহত্যা করিতে হইবে । এই আত্মহত্যার সঙ্কট যাহাতে 
জাতিন্ন জীবনে ঘনীভূত না হয়, দে উদ্দেশ্ঠে আচার্য্দেবের ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
প্রবন্ধ, ব্তৃতা, ও পত্র, যাহা। ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয় নাই, বু শ্রম ও 
অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া জাতির কল্যাণকামনায় তাহ। স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে আমরা 
প্রকাশ করিলাম । জাতি যে দিন আচাধ্যদে ববা তাহার বাণী বিস্থৃত হইবে, 
সে দিনের দুর্দশার চিত্র কল্পন! করিতেও ভয় হয়। আচার্ধ্দেবের বাণী ঘরে 
ঘরে ন্ুগ্রতিষ্টিত হইয়া! সঙ্কট মুহূর্তে আমাদিগের কর্তব্য নির্দেশ করিবে এই 
আঁশায় আমর! আচার্ধ্য-বাণী প্রকাশে অগ্রসর হইয়াছি। 

এই সকল লেখা,সংগ্রহে ও সঙ্কলনে শ্রীযুক্ত এরসন্কুগার রায় মহাশয় বিশেষ 
ক্লেশ শ্বীকার করিয়াছেন। তাহার 'আগচার্য-জীবনী' হইতে সম্কলিত আচারধ্যদেবের 
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একটি সংক্ষিপ্ত জীবনকথা সংযোজিত হইল। ইহাতে আার্্যদেবের জীবনের 
স্থল পরিচগ্ন নকলে পাইবেন 

রঘুনাথ দত্ব-এও সস লিঃ'এর শ্রীধুক্ত নিতাইচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের সৌছন্তে 
কিছু কাগজ পাওয়ায় এই পুল্তক প্রকাশ করিতে সক্ষম হইলাম। এইজন 
তাহাকে আস্তরিক ধন্তবাদ জ্ঞামম করিতেছি । 


কলিকাত। 


১৬ই জুন, ১৯৫৫ 


বিনীত-প্রকাশক 


আচার্য্য প্রফুননচন্ত্র 


এই সংসারে প্রতিনি়ত কত লোকের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে, 
কিন্তু প্রায়ই কেহ “সময়-সাগর তীরে স্বীর 'পদ্দাঙ্ক' অক্কিত করিয়! বরণীয়' হইতে 
পারে না । জলবুঘ,দের পরিধির স্তায় তাহাদের স্বল্প পরিসর জীবন অচিরে 
বিস্বৃতির গর্ভে বিলীন হইপ়াষায়। তবে আশার কথা এই যে, এই জন-সমুদ্রে 
স্থিরলক্ষ্য, জ্ঞানতপন্বী মহাঁমানবের মধ্যে মধ্যে আঁবিতভাঁব হয়, ফলে মানবের 
ুদ্ধনৃষ্টি হয় সম্প্রসারিত, প্রাণে জাগে নৃতন স্পন্দন, গতি হয় দুর্ব্বার। আচার্য্য 
প্রফুল্নচন্্র এইরূপ এক মহামানব-্যাহার ঘদর্শে, শিক্ষায় ও অন্নপ্রেরণায় 
বাঙালী তাহার নষ্টস্ধিৎ পুনঃগ্রাপ্ত হই! চরিত্রে, সাধনায়, উদ্যমে ছুটিয়া চলিয়াছে 
বিশ্বের দরবারে স্থান গ্রহণ মানসে । 

“জ্ঞানে এবং কর্মে, প্রফুল্লচন্ত্র ছি:লন খুব বড় । বিজ্ঞানী হিলাবে তাঁর খ্যাতি 
ছিল দেশ-বিদেশে | বহু মৌপিক গবেষণা এবং হিন্দু-রলায়নের ইতিহাস রচনা 
হ'চ্ছে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তার বিশেষ দাঁন। প্রেসিডেন্সি কলেজ ও বিশ্ববিদ্তালয়ের 
[বজ্ঞান কলেজেব রূসাঃন বিভাগে তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ পরে আসীন । 
অধ্যাপনা য় তীর যশঃ ছিল অতুলনীয় । তিনি যে জ্ঞনী ও কণ্ধী রাসায়নিকদলের 
গঠন ও নিখিল ভারত রাসায়নিক সমিতির প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তার ফলে 
আঙ ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞান*সমাঞ্জে ভারতবাসীর সম্মান গেছে বেড়ে । 
বিজ্ঞানকে সাধারণতঃ বল] হয় প্রয়োগ-প্রধান শাস্ত্র; কারণ শুধুজ্ঞানে নয়, এ 
জানের ব্যবহারে বা প্রয়োগেই হচ্ছে বিজ্ঞ/নের বিশেষত্ব। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে 
শুধু ধ্যানন্ধারণায় আবদ্ধ করে রাখলে, মান্গষের বহুবিধ কল্যাণের পথ যেত 
রুদ্ধ হয়ে। বিজ্ঞানীরা তাই জ্ঞানকে পরিণত করেন কর্দে। এ না হ'লে 
বিজ্ঞানের অসাধারণ শক্তি বা প্রতিপতি যেত লোপ হয়ে। আচার্য্য প্রফুমনচন্ত 
তাই তার জ্ঞানকে বিনিময় করেছিলেন ও প্রতিষ্ঠ। দিয়েছিলেন কর্মে। ভার 
ফলে গড়ে উঠেছে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্মীসিউটিক্যাল' নামে তার নুবিখ্যাত 
রাসায়নিক কারখান11» দেশের কল্যাণ ও গরীবের তরফ হতে আচার্য রায়ের 
এই কর্মানষ্ঠানের তুলনা! নাই। এ ছাড়া, বাঙলার বহুবিধ শিল্প-গ্রতিষ্ঠটানের তিনি 
ছিলেন উদ্ভোগী নেত! বা! উৎনাহ্দাতা। 
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পানে ও কর্মে আগর্য। প্র্ল্লচচ্ছ শুধু বড় ছিলেন না; বড় হলেও তিনি 
আরো কিছু বেশি। তিনি ছিলেন মহং। সে মহৰ ছিল তার আত্মত্যাগে 
বাআয্মদানে। তিনি নিচ্জেকে সম্পূর্ণভাবে ও অক্কপণ ভাবে দান করেছিলেন 
দেশের ও দশের কল্যাণের জন্ত, এতেই ছিল তব মহন্বের মহামন্্র।”” এই মন্ত্র 
টা খষির জীবনকথা জাতির জীবন-দমস্তায় এক মুত-সঞ্জী ধনী ভেষজ । 

কপো।তাক্ষতীরে রাড়,লি গ্রাম প্রচ্ন্লচন্ত্রের বাসস্থান । এই কপোতাক্ষতীরে 
সাগরঘীড়ি গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া কৰি সম্রাট মাইকেল মধুসুদন 'হুপ্ধন্বোতো- 
রূগী' কপোতাক্ষকে চির অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন। সাগরা।ড়ি হইতে ১৬ 
মাইল দক্ষিণে রাড়লি গ্রাম অবস্থিত। প্রটু্চন্ত্র হইতে উর্বন ষষ্ঠ পুষে 
রামপ্রপার্দ বাঘ । ইনি মুশিদাবাদে নবাৰ সিরাজটন্দৌগার সরকারে কর 
করিতেন। দিরাজের পরাঁভবের পর ইনি মুশিদাবাদ পরিত্যাগ করি! 
রাড়ূলি গ্রাথে বসতি স্থাপন করেন বলিয়া! বোধ হুয়। 

্রচুল্লচন্দ্ের পিতা হরিশচন্ত্র রায়চৌধুরী যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
তাহাকে বাওল! দেশের তামসধুগ বা 10820 4৫৪ বল! যাইতে পারে। তিনি 
পারন্ত ভাষার সুপগ্ডিত ছিলেন! আরবী ও সংস্কৃত ভাষাও তিনি শিক্ষা 
করিয়াছিলেন । উচ্চ ইংরাজী জ্ঞন ল।ভ করিবার জন্ত তিনি কৃষ্চনগব কলেজে 
প্রাতঃশ্মরণীয় রাত লাহিড়ী ও স্ুবিখ/াত অধ্যাপক ক্যাপটেন রিচার্ডনন 
সাহেবের নিকট বছদিন অধ্যয়ন করেন। শিক্ষার ফলে তাহার রুচি মাজ্জিত 
হইয়াছিল ; তিনি পল্লীবাসীর সকল কুসংস্কার দূরে পরিহার করিয়াছিলেন । তিনি 
বিধবাবিব হ সমর্থন করিতেন, জাতিভেদ মানিতেন না, ইংরা গ্ী শিক্ষা গ্রচারে 
অগ্রণী ছিলেন এবং স্ত্রী শিক্ষা-বিস্তারে সাধ্যমত যত লইতেন। দেশে পাশ্চাত্য 
জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করিবার জন্ত তিনি সর্বপ্রথম ম্বীম বাসভবনে একটি আদর্শ 
মধ্য ইংরাজী বিগ্ভালয়ের প্রণ্তষ্ঠা করেন ; এবং একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিতিত 
করিয়া সকলকে উৎদাহিত করবার জন্ত স্বীয় পত্ধী ও ভগিনীকে উক্ত বিদ্যালয়ে 
ভন্তি করিয়া দিয়াছিলেন। 

পুত্রগণকে উচ্চশিক্ষ। দিবার উদ্দেস্তে তিনি কয়েক বৎসর সপদিবারে 
কলিকাতায় থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহাতে ব/য়বাছুল্য হওয়ায় তিনি ক্রমে 
খনগ্রস্ত হইয়। পড়েন। তীহার অনুপস্থিতির স্থযোগ লইরা তাহার কর্মচারীর! 
বিখ্বানধঘাতকতা করিযা! তাগাকে বিশেষ বিপন্ন করিরা ফেলে। ফলে তাহার 
অনেক সম্পত্তি হাতহাড়া হইয়! যায়'। হরিশ্চজ্ সত্যবাদী ও ন্তার়নিঠ লোক 
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ছিজ্নে। সম্পত্তি বিক্রয় »ম্প্কে তাহার ভ্তায়নিষ্ঠার অনেক কাহিনী দেশে 
ছড়াইয়া আছে। 

কলিবাত্1 সমাজেও হরিশ্ন্দ্রের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি 7216151) 
100181) 45500191101) নামক জমিদার সভার মভ) ছিলেন, এবং অনেক গ্ধান 
ব্যক্তির সহিত তাঁধার বন্ধু ছিল। তাহার বন্ধগণের মধ্যে বঞ্জদাস পাল, 
শিশিরকুমার ঘোষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্তাসাগর, দিগম্থর মিত্র প্রভৃতি অনেক প্রধান 
ব্যক্তির নাম করা যায়। 

১৩০২ সাজের (ইং ১৮৯৫ ) ২৭শে বৈশাখ তারিথে গ্রার সর বখসর বয়সে 
হ'রশ্চন্্রের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি জ্ঞানেন্চন্ত্র নলিনীকাস্ত, প্রসুষচন্্র, 
পুর্ণচন্ত্র ও গোপাল নামক পাচ ও ইন্দুমতী নায়ী একটি কন) রাখিয়া! গিষ্জা- 
ছিজ্নে। কনিষ্ঠ ঠোপংল অল্প বয়সেই মরা যান। 

১২৬৮ সালের :৮ই আবণ তারিখে (ইং ১৮৬১ সালের ২৪1 আগস্ট) 
প্রফুল্পচন্দ্রের জন্ম হয় । 

হরিশ্চন্দ্র ভাঁড়াসিমলা গ্রামে নবরৃষ্ণ বন্থ মহাশয়ের কন? ভূবনমোহিন'কে 
বিবাহ বরেন। ভূবনমোহিনী যেমন অসামান্ত রূপত্তী, সেইরূপ অসামান্ত 
গুণবতীও ছিলেন | তণহার মধুর ও কৃতি ও কোমল হৃদয় নিতাস্ত "রকে আপন 
করিয়া লইগ। উত্তরকালে প্রফুলচন্দ্র যে পরোপকার ব্রত ওহণ করিফাঞিজেন, 
তাহার দীক্ষা বাল)কালেই তাহার মাতাপিত্ার নিকটেই হইয়াছিল। ১৩১১ 
সালে ভূবনমোহিনীর মৃত্যু হয়। 


বাল্যকাল ও শিক্ষা 


চতুর্থ বৎসরে প্রুললচন্দ্রের “হাতে খড়ি? হয়॥ পাঠশালার পড়া শ্ষে করিয়া 
নলিনকাস্ত ও ওফুল্লচন্্র উভয়েই মধ্য ইংরাজী স্কুল প্রবেশ করেন এবং জে. 
জ্ঞানেন্্রচন্দ্র উক্ত স্কুলের শেষে পরীক্ষা দিয়াছিলেন। গুত্রগণের ২ফ়োবৃছির সঙ্গে 
সঙ্গে কিরূপ তাহাদিগকে হুশিক্ষ] দিবেন ইহাই হরিশ্চন্দ্রের চিন্তার বিষয় হইয়। 
উঠে। কোন অভিভাবকের অধীনে কলিকাতায় রাখিয়1 তাহাদিগের পড়ার 
বিশেষ কোন নুবন্দোবস্ত করিতে না পারিয়া অগত) স্বয়ং পুত্র ও পরিজনবর্গকে 
লইয়া! কলিকাতায় গিয়া! বাস করিতে আরম্ভ করেন। হরিশ্জ। নিংজর পুত্র- 
গণের পাঠের তত্বাবধান করিতেন, অন্ত কোন গৃহশ্িক্ষ। কর গ্রয়াজন হইত না। 


কলিকাতায় আসিয়া জ্ঞানেন্ত্রচ্জ হিন্দু স্কুলে এবং নলিনীকান্ত ও প্রফুয়চন্্র 
হেয়ার চ্কুলের ৭ম শ্রেনীতে (বর্তমান ওয় মান ) ভন্তি হইয়া তিন বৎসর অধ্যয়ন 
করেন। এই সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের ভূতপূর্বব ভাইস্‌-চ্যানসেলার 
মাননীয় দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয় প্রফুল্নচজ্জের সহপাঠী ছিলেন । উত্তর- 
কালে প্রফুল্লচন্্র অধ্যয়ন ও আহারাদি সম্বন্ধ যেরূপ সংযত ও মিতাচারী 
হইগাছিলেন এই সময়ে তিনি তদ্রুপ ছিলেন না । পাঠে অত্যাসক্তি নিবন্ধন 
প্রায় দিবারাত্র পুস্তক লইয়া থাকিতেন | সন্ধ্যারাি তে নয়টার বেশি পড়িঘেন 
না বটে, কিন্তু শেষ রান্রিতে তিনটার সময় উঠিয়া পুস্তক পাঠ করিতে অত্যন্ত 
ভালবাসিতেন ; কোনরূপ বিদ্ব ঘটিলে মনে মনে, অত্যন্ত ছুঃখিত হইতেন। 
একদিন উঠিয়া! দেখিলেন শ্ীহার প্রদীপে তেল নাই এবং ঘরেও কোনরূপে তল 
পাইবার উপার নাই; তখন অনন্েণপায় হইয়া ফুলেল তেল প্রদীপে ঢ।লিয়া 
পড়িতে আরম্ভ করিলেন । আহার সম্বদ্ধেও হর বিশেষ সংযম ছিল না। 
যাহ! পাইতেন, নিজের খেয়ালে তাহাই আহার করিতেন। আহার সময়েরও 
কোনরূপ ধরাবীধা নিয়ম ছিল না, যতবার খুসী আহার করিতেন । শরীরের প্রতি 
এইরূপ অনিয়মিত অত্যাচারের ফলে বালক প্রফুল্লচন্ত্র শীঘ্রই পীড়িত হইয়া পঙেন 
এবং ছুরস্ত আমাশয়ের গীড়া তাহাকে আক্রমণ করে। তিনি এইরূপে প্রায় ছুই 
বৎসর ভূগিয়াছিলেন। এই সময় তাহাকে বাটীতে বসিয়া থাকিতে হয় । 

আহার ও অধ্যয়ন-রীতি নন্বন্ধে এই সমক্সে প্রকুল্পচন্দ্রের জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
উপস্থিত হয়। পাঠ ও ভোজন বিষয়ে যে সংযম তাহার মহৎ চরিত্রের অংশ 
স্বরূপ হইয়া তাছাকে লীধারণের মাদর্শ-স্থানীয় করিয়াছে, তার বীজ এই সময়ে 
উপ্ত হইয়াছিল । যাহাকে বলে 'ঠেকিয়া শেখা” তাহার তাহাই হইয়াছিল। 
আছারে অসংযত বালক রোগে পড়িয়াই একেবারেই সংযমী হইয়া! উঠিলেন ! 
অধ্যয়ন প্রণালী সন্বদ্ধেও এই সময়ে ঘোর পরিবর্তন ঘটে। অস্থখে পড়ার পর 
হইতে তিনি কাচ শেষ রাত্রে পড়িতেন না, এবং রোগমুক্তির পর ইহাঁকে রাত্রি 
নয়টার পর পড়াশুনা করিতে কখনও দেখা যায় নাই। 

প্রফুল্পচন্দ্রের সাহিত্যসাধন!, রাসায়নিক গবেষণ! ও লোকহিতপাধন এত বেশ 
যে, তাহাতে পৃথিবীর বিশ্বয় উৎপাদিত হইয়াছে। রুগ্নদেহে এই অদ্ভুত সাঁফল্য- 
লাভের একমাত্র কারণ আত্মহারা হইয়া কার্যসম্পাদনের চেষ্টা । প্রফুল্লচন্ত্র তাহার 
জীবনের কৃতকাধ্যতার কারণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন-_“79 6116599 17) 0005 
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কাজে ছাত দিবে এবং তাহাই সুসম্পন্ন করিবে--এই একনিষাই তীহান্ব জীবনের 
সফলতার কাঃণ। 

প্রফুপ্নচন্দ্র ঘ্বাদর্শ বর্ষ বয়সে পীড়িত হন এবং স্কুলের সহিত সর্বপ্রকার সম্পর্ক 
বিরহিত হষরা প্রায় ছুই বৎসর বাটাতে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রফুদ্- 
চন্দ্রের পিতার সুবুহৎ লাইব্রেরীর কতকাংশ কলিকাতার স্থানান্তরিত হইয়াছিল । 
ক্ষুলের পড়ার কোন চাপ না থাকায় প্রফুঞ্চন্ত্র গভীর অভিনিবেশ সহকারে এই 
সকল পুস্তকপাঠে আত্মনিয়োগ করেন ৷ এই সময় হইতেই তাহার প্রিয় ইংরাজী 
সাহিত্য ও ইছিহাসেব চর্চা ভিন্ন তিনি ল্যাটিন ও ফরাসী ভাষাও শিক্ষা 
করিয়াছিলেন! এই পাশ্চাত্য ভাষা-জ্ঞান উত্তরকালে তাহার বিলাতে শিক্ষণ- 
লাভের পথ স্্ুগম করিয়া দেয়। 

রোগমুক্ত হইয়া প্রচুণ্নচন্দ্র কলিকাতায় এলবার্ট স্কুলে (410৮ 91:00] ) 
প্রবেশ করেন । তখন এই বিগ্ভাল/য়র সুনাম বঙ্গদেশময় বাগ হইয়। গিয়াছিল, 
এবং ইহা! একটি শ্রেষ্ঠ বিগ্ভালয় বলিযা গণিত হইত | স্ুবিখ্যাত কেশবচন্ত্র সেনের 
অন্জ লব্ধ প্রতিষ্ঠ রুষ্ণবিহারী সেন তখন এই স্কুলের অধিনায়ক ( 8১6০6০:) 
ছিলেন । তিনি ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিতেন । তাহার ন্ায় ইংরাজী 
ভাষার শিক্ষক তখনকার দিনে বাস্তবিকই ছূর্লভ ছিল । শুধু তখনকার দিনে কেন, 
ইংরাজী শিক্ষার গ্রচলন হইতে অগ্ পর্যন্ত যে সমস্ত বাঙালী শিক্ষক ইংবাজী 
ভাষার অধ]াপনায় কৃতিতব্বলাভ করিয়াছেন॥ কৃষ্চবিহারী তশহাদিগের অন্ধতম। 
এই বিদ্যালয়ে ব্রাহ্ম শিক্ষকগণের সাহচর্ষ্যে তিনি ব্রাঙ্গসমাজের প্রতি শ্ুদ্ধাবান 
হইয়। উঠেন; কালক্রমে কেশবচন্জ্র সেনের বক্তৃতায় এই শ্রদ্ধা হইতে আকর্ষণ 
জন্মে, এবং ১৮৮২ খ্রীষ্ঠাৰে তিনি ত্রাঙ্ম মমাজের সভ্য হন। এলবার্ট স্কুল হইতেই 
্রুষ্পচন্র ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা (70067517709 ) পরীক্ষায় 
উন্ধীর্ণ হন এবং বিষ্তাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান কলেজে এফ, এ. পড়িতে 
আরম্ভ করেন। 


দেশনায়ক স্থুরেন্দ্রনাথ তৎকাঁলে মেট্রোপলিটান কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক 
ছিলেন । তাহার নিকট পড়িতে পারার প্রলাভনেই প্রফুল্লচন্্র এই কলেজে 
প্রবেশ করেন। এই কলেজে পড়িবার সময় প্রফুল্লচন্দ্র প্রেসিডে্দী কলেজে 
প্রবেশ করিয়! স্থবিখত্াত অধ)াপক স্তার জন এলিয়ট ও স্তার আলেকজাগার 
পেডলারের নিকট যথাক্রমে পদার্থবিজ্ঞান (72159109) ও রসায়নশাস্ 
( 0997015%5 ) অধ্যয়ন করেন । 


1০ 


পরফুল্পচন্ত্র ১৮৮০ থুষ্টাবে দ্বিতীয় বিভাগে এফ, এ. উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষার 
কয়েকমাল পুর্বে তিনি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়েন। হরিশ্চন্দ্রের ইচ্ছা ছিল, 
তিনি পুব্রগণকে বিলাত পাঠাইয়! তথায় সকলকে উচ্চশিক্ষা দিবেন । কিন্তু 
ক্রমশঃ তাছার আধিক অবস্থা ক্ষীণ হইতে থাকার, তিনি স্বীয় সন্কল্প কার্যে পরিণত 
করিতে না পারিয়া বিশেষ হুঃখিত হইয়া পড়েন। প্রফুল্পচন্ত্র পিতার মনোভাব 
অনেকটা অবগত ছিলেন, তাই ধীরে ধীরে গিলক্রাইষ্ট (0210),196 ) বৃত্বি- 
পরীক্ষার জন্ত আপনাকে প্রস্তত করিতে থাকেন। ১৮৮২ খুঃ অবে তিনি উক্ত 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভ করেন । 

১৮৮২ থুঃ অব বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পূর্বেই প্রফুল্চ্ত্র বিলীতযাত্া 
করেন । বিলাতে গিয়! তিনি যখন বুঝিলেন, ভাতের মুক্তি ইংরাজী ভাঁষা বা 
ইতিহাসের ভিতর দিয় আঁলিবে না, বিজ্ঞানশিক্ষার দ্বারাই তাহা সম্ভাবিত 
হইতে পারে, তখনই তিনি তাহার প্রিয় সাহিত্য ও ইতিহাসের চর্চা ছাড়িয়া 
বিজ্ঞানশিক্ষায় আত্মনিয়োগ করিলেন । এডিনবরা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে প্রবেশ করিয়া 
সবিখ্যাত অধ্যাপক পি. জি. টেইটু ও এস সি. ব্রাউন সাহেবের নিকট পদার্থ- 
বিজ্ঞান ও রসায়নশান্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন । ইহাদের শিক্ষাপুণে প্রফুল্লচন্ত্র 
অতি শীপ্রই বিজ্ঞানাহুরক্ত মেধাবী ছাত্র বলিয়া গণ্য হইলেন । 

কলেজের নির্দিষ্টকালের পর তিনি খুব অল্প সময়ই পাঠে ব্যয় করিতেন। 
কিন্তু যেটুকু সময় পাঠে নিয়োগ করিতেন, তাহা গভীর মনোযোগের সহিতই 
করিতেন । নিয়মিত অধ)য়নের ফলে প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৮৫ খুষ্টান্মে বি এস-সি পরীক্ষায় 
উত্বীর্ণহন। ১৮৮৭ থ্ুষ্টাব্ধে ডি. এস সি. ডিগ্রী লাভ করেন। তাহার রচিত 
প্রবন্ধ সর্বোৎকৃষ্ট বিবেচিত হওয়ার ভিনি “1079 7১1%' নামক সম্মানজনক 
পুরস্কারও লাঁভ করিয়াছিলেন । এ পুরস্কারের মুল্য পঞ্চাশ পাঁউও, অর্থাৎ 
তখনকার দিনে প্রায় সাতশত টাকা ছিল। এ বৃত্তিলন্ধ অর্থে তিনি আরও ছয় 
মান কাল এডিনধরায় অবস্থিতি করিয়া তাহার আরব্ধ রাসায়নিক গবেষণা শেষ 
করিতে পারিয়াছিলেন । 

এই সময়ে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাইবার আশায় তিনি 
£]7019 1790:0 8100. 8666: 6109 101)" নামক এক প্রবন্ধ রচনা করেন। 
ইহাতে বৃটিশ রাজনীতির অনেক ত্রুটির তীব্র ভাষায় নিন্দা কর! হইয়াছিল। 
তাহার প্রবন্ধ হয়ত বা এই দোষে ্িতীয় স্থান অধিকার করার তিনি পুরস্কার 
পান নাই বটে, কিন্তু এই প্রবন্ধ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ইহ! অনেক 


।৩/৪ 


বিখ্যাত রাজনীতিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং অনেক সামরিক পত্রে ইহার 
প্রশংসা করা হয়। এই পুস্তক ক্ষুদ্র হইলেও, ভারত সম্বন্ধে এত তথ্য ইহাতে 
সন্নিবেশিত হইয়াছে যে তাহা অন্তত্র পাওয়া ছূর্ঘট । 

১৮৮৮ সালের আগষ্ট মালে প্রফুল্লচন্দ্র স্বদেশে প্রত]াবর্তন করেন, এবং সামান্ 
বেতনে প্রার্দেশিক শিক্ষাবিভাগে নিঘুক্ত হুইযা প্রেসিডেন্সী কলেজে পরবর্তী ছুন 
মাস হইতে সহকারী? অধ্যাপকের পদ প্রাপ্ত হন। প্ররফু্চন্ত্রের পূর্ব অঘোরনাথ 
চট্টোপাধ্যায় ভিন্ন আর কেহ ডি. এন-সি. পাঁশ করিয়া ভারতে আসিয়া কর্মপ্রার্থী 
হন নাই, কিন্ত প্রফু্পচন্দ্রের প্রতি একপ অবিচার করিবার কি কারণ জানা যায় 
নাই। অন্তাত্র কন্ম গ্রহণ করিলে তাহার গবেষণার সুবিধা হইবে না মনে 
করিযাই তিনি হীনতার মধ্যেও এই পদ গ্রহণে স্বীকূত হইয়াছিলেন। 

ঈপ্গেনত জ্ঞানান্ুঈীলনের পথ এইরূপে বিদ্লমষ হওয়া তাহার জ্ঞানপিপান্থ 
চিত্ত সহজেই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, এবং পরাধীনতার যে জালা তিনি তখন অনুভব 
করিধাঁছিলেন তাহারই ফলে তিনি চাকরির প্রতি চিরজীবন ঘ্বণা পোষণ 
করিতেন। এই সময় আচীর্য; জগদীশচন্দ্রের পরিবাবের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ 
পরিচয় হয। জগদীশচন্দ্রকেও চাকরীর গ্লানি সহা করিতে হুইযাছিল। 
বস্ুপত্বীর নিকট তিনি অন্থুজোচিত স্নেহ লাভ করিতেন। 

প্রফল্পচন্দ্রের আঙ্গীবন সাধন্ধব ফল-- তাহার বিশবিখ)াত আবিঙ্ষিয়া, বেঙ্গল 
কেমিকাল ও ফার্্মাসিউটিক)াল ওয়ার্কসের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দু রসায়নশীস্ত্রের 
ইতিহ।স সম্কলন প্রেগিডে্ি কলেজের বিজ্ঞান(গারেই সম্তাবিত হইয়াছিল। 

প্রেদিডেন্সি কলেজে প্রবেশ কিয় ছাত্রগণের মনে বিজ্ঞানচর্চার আকাজঙ্ষা 
স্প্টি করাই হইল তাহার প্রধান কাজ। স্থকুমারমতি ভাত্রগণের মন অধিকার 
করিধার জন্ত তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় বাথিক শ্রেণীতে অধ্যাপনা করিতেন। 
গ্রীতিকর রাসায়নিক তত্বস্ল উদ্‌ঘাটিত করিয়া! তাহাদিগের মনে রসায়ন-চর্চার 
জন্ প্রেরণ! জাগাইবার চেষ্টা করিতেন । ইউরোপে বিজ্ঞানচর্চার কিরপ উন্নতি 
হইয়াছে এবং ভারতের অবস্থা কত হীন তাহা চোখে আহন্কুল দিয়া দেখাইয়া) 
দিতেন । ভারতীয়ের। চেষ্টা! করিলে যে ইউরোপের নমকক্ষত] লাভ করিতে পারে 
এরূপ ধারণা তাহাদের মনে জাগাইয়া তুলিতেন। 

এই সময়ে বিজ্ঞানের পরীক্ষা বাধ্যতামূলক হইলেও হাতে কলমে কোন কাজ 
করিতে হইত না। কোন রকমে মুখস্থ করিষাই পাশ করা যাইিত। এদিকে 
প্রেসিডেন্সি কলেজের যন্ত্রাগারও এরূপ উন্নত ছিল না যাহাতে তাহার নিজের, 


গবেষণা চপিতে পান্বে। এডিনবর বিশ্ববিষ্ভালয়ের লেবরেটাক্দীতে কাঁজ করিয়া 
আপিয়৷ কলিকাতার এই সামান্ত যস্ত্রাগারে ম্বাধীন গবেষণার কার্ধ্য চালান 
একরপ অসম্ভব ছিল। কত ধৈর্য্যের সহিত যে তাহাকে এই সময়ে সত্যের পথে 
অগ্রসর হইতে হইয়াছে, তাহা ভাবিলেও বিশ্মিত হইতে হয়। 

বহু অপেক্ষা করিয়াও গবেষণার পথে কাহাকেও অগ্রসর হইতে না দেখিয়া 
তিনি অতস্ত ক্ষুন্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন । তীহার চেষ্টায় প্রেসিডেদ্সি কলেজে 
কয়েকটি গবেষণাবৃত্তি স্থাপিত হইয়াছিল ? কিন্তু এই বুন্তি লইয়াঁও অনেকে 
এম. এ, পাঁশ করিয়া, সরকারী চাঁকরীতে বা ওকালতীর পথে প্রবেশ করিত, 
ইহাতে তিনি আন্তরিক ছুঃখিত হইতেন। বহু প্রতীক্ষা ও সাধনার পর ১৯১, 
সাল হইতে তাঁহার বাসন। চরিস্তার্থতার দিকে অগ্রসপ্ন হইতে আরম্ত করে। 
এই সময়ে ক্রমে ক্রমে যতীস্দ্রনাথ সেন, জিতেন্দ্রনাথ রশ্গি ত, হেমেন্দ্রকুমার সেন, 
নীলরতন ধর, রসিকঙ্গাল দত্ত, খিমানবিহারী দে, জ্ঞানেন্দ্রন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্ত্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, মেঘনাথ সাহা প্রভৃতি কৃতি ছাত্র আসিয়! তাহার পদতলে সমবেত 
হইপেন। তাহাদিগেব মৌলিক প্রবন্ধে ইউরোপ ও আমেরিক।বর বৈজ্ঞানিক 
পত্রের স্তস্ত পূর্ণ হইতে লাগিল। বাণালী মস্তিক্ষেঃ উর্বরতার সাক্ষ্য জগতে 
প্রচারিত হইল -প্ুফুল্লচন্ত্র আনন্দে উদ্বেল হইয় উঠিলেন। হিন্দু রশাঃনী 
বিদ্ভার ইতিহাস সম্কলনকালে বাঁঙাণীর জড়ত্ব সম্বন্ধে যে হতাঁশভাব প্রক।শ 
করিয়াছিলেন দশ বৎসরের মধে)ই তাহা পরিবত্িত হইয়া! তাহাকে পুনরার 
আশার সঙ্গীত গাহিতে হইল । 

প্রেসিডেন্সি কপেজে কার্ধ)ারস্ত করিবার প্রঃ প্রফুল্লচন্দ্র পিতৃধাণের জন্য 
বিশেষ বাতিব স্ত হইয়া পড়েন। নিজ অসাধারণ মিতব্যয়িতীর ফলে তিনি 
তিন বৎসরে প্রায় ৪৯০০২ টাঁকা পিতৃখ্ণ পরিশোধ করেন, এবং কলিকাতা 
নিজ খরচা বাদে ৮**২ শত টাকা বাচাইয়া তাহ] দ্বারা ১৮৯২ মালে ব্ঙগল 
কেমিক্যাল ওয়ার্বসের পত্তন করেন। এই সময়ে ইনি ৯১ নম্বব আপার 
সাকু্লীর রোডের বাড়ীতে থাকিতেন। এইম্থানেই বেঙ্গল কেমিক]াল 
ওয়ার্কসের জন্ম হয়। মাণিকহলায় কারখানা স্ঘপনের পূর্ব পর্যস্ত এই 
বাড়ীতেই আফিদ ও কারখানা উদ্য়ই ছিল। বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য অনেক 
জিনিষের পরীক্ষা এই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের যন্ত্রাগাবেই হইত। 

১৮৯৫ সাল প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনের প্রধান শ্মরধীয় বংসর | এই বৎসর তাহার 
গবেষণার ফলম্বরূপ 016:351:059 টব166 আবিষ্কৃত হয়। ইহাই সর্বপ্রধান 
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ও সর্বপ্রথম আবিষ্ষার। এই বৎসরই £দ্ধক দ্রাবক প্রস্তত করিধার যন্ত্রপাতি 
€ 90110110110 4010 710৮) সংগ্থাপিত হই! প্রকৃত প্রস্তাবে ব্জেল কেমিক]াল 
ওয়ার্কশের কার্ধ্যারস্ত হয় । আবার এই বৎসরেই তাহার ন্নেহময় পিতার মৃত্য 
হইল | এইরূপ 'পরম্পর-বিরোধী হাসিকান্না, সুখছুঃখ, হর্ষ ও বিষাদের সংঘাতে 
তাহার প্রকৃতি এক অনির্বচনীয়ভাবে বিভোর হইয়া পড়ে । 

১৯০২ খুষ্টাবে তাহার হিন্দু রসায়নীবিষ্ভার ইতিহাসের প্রথমভাগ প্রকাশিত 
হয়। প্রাচীন ভারতে রসায়নীবিষ্ভার কিরূপ উন্নতি হইয়াছিল, তাহা প্রমাণ 
করিবার জন্যই তিশি শ্রমসাধ্য এই ইতিহাস রচনায় প্রবুভত হন। ১৯০৫ খুষ্টাব্দে 
ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৯*৭ খুষ্টান্সে উত্ত ইতিহাসের 
দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয । 

প্রেসিডেন্ী কলেস্সে« রাসায়'নক বিভাগের উন্নতি সাধন করিবার উদ্দেস্যে 
বাওল! সরকার ১৯*৪ খুঠান্দে তাহাকে ইউরোপের প্রধান প্রধান যন্জাগার 
পরিদর্শন করিবার জন্ত প্রেরণ করেন। ইংলগ, ফ্রান্স ও জার্মানীর প্রধান প্রধান 
যন্ত্রাগার দেখিয়া! তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তাহার ফলে ১৯১২ সাল 
হইতে প্রেসিডেন্সী কলেজে রাসায়ন্কি যন্ত্রাগাথ্ের প্রসার ও বহু উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে । 

ইউরোপ প্রবাসকালে প্রফুল্লচন্দ্র যধন যেখ|নে গিয়াছিলেন, তথায় বিশেষ 
সম্মান লাভ করিয়াছিলেন । এই সময়ে প্রফুল্লচন্দ্রের গবেষণার কথা৷ পৃথিবীময় 
রাষ্ট্র হইয়া বৈজ্ঞানিকদিগের শ্রদ্ধ। উৎপাদন করিয়াছিল। তিনি এখন হিন্দু- 
রসায়নশ্পাস্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা বলিয়াও সর্বত্র সন্মানিত । তাহার আদর্শ চিক 
ইইরোপীন্নগণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না, €1ই ইয়োরোপীয় বৈজ্ঞ।লিক গণ 
বহু অনষ্ঠানে তাগাকে নিমন্ত্রণ করিয়। সম্বর্ধনা! করিঘাছিলেন। 

প্রচুল্লচন্দ্রের কার্য্যকাগে মিঃ গেডলার (পরে শ্তার), মিঃ পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, 
মিঃ ছ্রেপলটন ও মিঃ কানিংহাম রসায়ন-বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। 
১৯১০ সালে কানিংহামের মৃত্যুর পর প্রুর্লচন্দ্রের উপর প্রেসিডেন্দী কলেজের 
রসায়ন বিভাগের ভার দেওয়া হয়, এবং অবসর গ্রহণ না করা পর্য7্ত ভিনি প্রধান 
অধ্যাপকের কাজ করিতেন ।, 

১৯১২ থুষ্টাবে লগ্ন নগরে বুটিশ সামাজে)র যাবতীয় বিশ্ববিস্ালয়ের এক 
সহালন্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পক্ষ হইতে 
চারিজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তন্মধ্যে পরলোকগত দেবপ্রসাদ সর্ধবাধিকারী 
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ও ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র রা প্রধান । এই সম্মেলনে তাহারা খিশেষ যোগতার সহিত 
ভারতীয় বিশ্ববিস্ভালয়ের ও ছাত্রগণের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন । তাহাদের 
যোগ্যতার পুরস্কারম্বরূপ এবান্ডিন বিশ্ববিষ্ালয় ডাঃ সর্ধবাধিকারীকে এল এল.-ডি. 
এবং ডারহাম বিশ্ববিস্তালয় গ্রফুর্নচন্ত্রকে ভি. এস-পি. ডিগ্রী প্রদান করেন। এই 
বৎসর গভর্ণমেণ্টও প্রফুঈচন্দ্রকে সি, আই. ই. উপাধি এদান ক রয়াছিলেন। 

এই সমস্ে স্তার টি. পালিত ও স্তার রাঁসবিহারী ঘোষের বদান্তিতায় স্তার 
আতুডতোষের উদ্চোগে বিশ্ববিষ্ভালয়ের বিজ্ঞান কলেজের সুচনা হয়। প্রফুল্লচন্্র 
বিলাতে থ।কিতেই আশুতোষ তাহাকে পত্রত্বারা এই শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করেন, 
এবং তাহাকে বিজ্ঞান কলেজের ভার লইবার জন্ত আহ্বান করেন । ১৯১৪ 
সালে বিজ্ঞান কলেজের নবনিম্মিত ভবনের কাঁজ আবন্ত হয়। বাঙলা সরকারের 
অনুমতি লইয়া ১৯১৬ সালে প্রফুল্লচন্ত্র বিজ্ঞান কলেন্ডে যোগদান করেন । ১৯১৮ 
সালে তিনি সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। 

ভারতীয় রাসায়নিক গবেষকগণকে লইয়। তিনি এক সঙ্ব গড়ি*ছিলেন £ 
যাহার ফলে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত গবেষকগণ পরস্পরের সহিত সামগ্জন্ত রক্ষা 
করিয়া গবেষণার পথে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইয়াছেন | ভারতীয় রাসায়নিক 
গণের লিখিত প্রবন্ধের পরিমাণ এত বাড়িয়। চলে যে, ভারতের প্রেরিত প্রবন্ধ 
অনেক সময় ইউরোপ বা আমেরিকার বৈজ্ঞানিক কাগজে স্থানাভাবে প্রকাশিত 
হইতে পারিত না। ইহাতে গবেষকগণের অহথবিং! হয়। এই অন্মুবিধ! দূর 
করিবার ভন্য তিনি “ভারতীয় রসায়ন সমিতি' গড়িয়৷ গিয়াছেন, যাহার ফল 
হইবে হুদুরপ্রসারী। ভারতীয় রাসায়নিকগণ এক্ষণে স্বপ্রধানভাবে অগ্তের 
মুখাপেক্ষী না হইয়। নিজ নিজ গবেষণা চাঁলাইবার সুযোগ পাইয়াছেন। এই 
দুইটি প্রতিষ্ঠানকেই প্রফুল্নচন্ত্র তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান বলিয়! মনে কৰিতেন। 

“পুত্রে ষশসি তোয়ে চ নরানাং পুণ্যলক্ষণম্‌।” প্রফুল্চন্দ্রের পুত্র ছিল না । 
তিনি তাহার ছাও্গণকে পুত্রাধিক স্গেহ করিতেন--তাছাদের ছুঃখে তিনি ছুঃখিতঃ 
সুখে সুখী এবং গৌরবে গৌরব বোধ করিতেন। ছান্ত-গঠন কার্ষ্যে তিনি 
নিজেকে তিলে তিলে উৎসর্গ করিয়াছি'লন ৷ তাহার সরল অনাড়ত্বর জীবনযাত্রা 
প্রশালী, সতায় ও কর্তব্যনিষ্ঠা, সমযাহবর্তন, তাঁহার ছাত্রগণের সম্মুখে মানবজীবনের 
মহত্তর আদর্শ.গ্বাপন করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন-- 
“আমি প্রসুল্লচন্ত্রকে তার সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষিত 
থেকে ভিনি তীর ছাত্রের চিত্রকে উদ্বোধিত করেছেনস্কেবলমাত্র তাকে জান 
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দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে দে নিছেকেই পেয়েছে । বস্ত- 
জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আঁচার্ধ্য প্রফুল্ল তার চেয়ে 
গভীরে প্রবেশ করেছেন। কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার 
গুহান্থিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপন্থী 
ছুলভ নয়, কিস্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়াপ্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান 
করতে পারেন এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায় ।" 


“উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক-_তিনি বললেন আমি বু হব। স্যষ্টির 
মূলে এই আত্ম বিসর্জনের ইচ্ছা । আচার্য্য প্রফুল্নচন্তরের সৃষ্টি সেই ইচ্ছার নিয়মে, 
তার ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বনু 
চিত্তের মধ্যে । নিঙ্জেকে অকৃপণ ভাবে সম্পূর্ণ দ!ন না করলে এ কখনে! সম্ভবপর 
হোত না। এই যে াত্মদানমূলক সৃষ্টিশক্তি এ দৈবী শক্তি। আচীর্েটর এই 
শক্তির মহিমা জরাগ্রন্ত হবে না । তরুণের হৃদয়ে হৃদয়ে নব নবোন্মেষশালিনী 
বুদ্ধির মধ] দিয়ে তা দূরকালে প্রসারিত হবে । ছুঃসাধ্য অধাবসায়ে জয় করবে নব 
নব জ্ঞানের সম্পদ । আচার্য্য নিজের জয়কীন্তি নিন্দেই স্থ'পন করেছেন উদ্যমশীল 
জীবনের ক্ষেত্রে, পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে ।” 


১৮৯২ সালে সামান্ত মূলধনে বেঙ্গল কেমিক্যালের পত্তন হয়। দশ বৎসর 
চলার পর ১৯*২ সালে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূলধনে ইহাকে লিমিটেড, 
কোম্পানিতে পরিণত করা হয়। অনেকধার মূলধন বুদ্ধির পর বর্তমানে ইহা 
মূলধন দীড়াইয়াছে বাইশ লক্ষ টাকায়। এই কোম্পানির অধিকাংশ কর্মী 
বাঙ্গালী । কক্ার সংখ)! প্রায় চার হাজার | এতত্বতীত কাঁচ! ও তৈরী মালের 
কারবারে ৭৮ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। ম্ৃতরাং বেঙ্গল কেমিক]ালের আয় 
হইতে এই দশহাজার লোকের পরিবারের প্রায় এক লক্ষ লোক প্রতিপাঁলিত 
হইয়াছে। যিনি নিজেকে সর্বপ্রকার ভোগবিলা:স বঞ্চিত রাখিয়াছিলেন 
তাহারই অন্ুকম্পায় আজ এই লক্ষ লোকের অন্সংস্থান হইতেছে । বেঙ্গল 
কেমিকযালের ম্যানেজার বেতন ও বোনাসে বৎসরে প্রায় চষ্লিশ হাজার টাকা 


আয় করেন। 
বিজ্ঞান প্রুয়োগপ্রধান শান্ত্র। বিজ্ঞানের শিক্ষা কার্যে পরিণত না করিয়া 


মাত্র অধ্যাপনায় ইহার €কান সার্থকতা নাই । প্ররদুল্লচন্ত্র ইহ! অনুভব 
করিয়াই অধ্যাপনার মঙগে সঙ্গে রসায়নের প্রয়োগশালা বেঙ্গল কেমিক্যাল গড়িয়া 
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তুলিবার চেষ্ট! করেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল ভিন্ন অন্ত বন শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সহিত 
তিনি পরিচালক, উৎসাহদাত! বা পরামর্শদাারূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 


১৯২১ সালে খুলনায় ছুতিক্ষ দেখা দেয়। প্রফুল্নচঙ্্ জানিতে পারিয় 
ছুর্গতদিগের সাহাযো অগ্রলর হইলেন। সরকারী কর্মচারীর! ছু্ভিক্ষ স্বীকার 
করিতে চাহেন নাই, একারণ তাঁহাদিগের সহিত প্রচুল্পচন্ত্রকে দৈরথ যুদ্ধ করিতে 
হইয়াছিল। অবশেষে তাহারই চেষ্টা ফলবতী হইল। দেশের লোক তাহার 
আহ্বানে অপ্রতাশিতভাবে সাড়া দিল। সাধারণের অর্থান্কুল্যে তিনি 
স্বেচ্ছামেবকগণের সাহায্যে ছুভিক্ষের ক্লেশ নিবারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই 
খুলনা ছুর্ভিক্ষেই কুটার শিল্প হিসাবে চরকা ও খর প্রচলন্রে উপকারিতা! সম্বন্ধে 
তিনি সচেতন হুন। ইহার পর আসিল ১৯২৩ সালের উত্তরবঙ্গের বন্যা । এই 
বন্ায় প্রফুল্পচন্ত্রের কর্্মততৎপরত| ও সংগঠন ক্ষমতা! দেখিয়া দেশবাসী স্তস্তিত 
হইয়াছিল। দুর্গতদের ছুঃখনিবারণে তাহার আহ্বানকে লোকে দেবতার আহ্বান 
বলিয়া মনে করিয়াছিল । ভারতের বিস্তভিন্ন প্রদেশ হইতে নানাপ্রকারের সাহায্য 
তিনি পাইয়াছিলেন। এই সময়ে তাহার “সঙ্কটব্রাণ সমিতি, স্থায়ী ভিত্তির উপর 
প্রতিষিত হয়। ছুিক্ষে ও প্লাবনে ছু্থদিগের সাহায্যে তাহার তৎরতা ও 
ধীকান্তিকতা লক্ষ্য করি মহাত্মা গান্ধী তাহাকে '0)০080£ ০? 171908" 
বলিতেন। উত্তরবঙ্গ প্লাবনের প্রাথমিক অবস্থা দুক্বীভূত হইলে লোকের দ্বিতীয় 
আয়ের পন্থা ম্বূণ সেই অঞ্চলে চরকা ও খঙ্দর কুটার শিল্প হিলাবে প্রচলিত 
করেন। এই চরকা ও খ্দর প্রচারের উদ্দেস্ট্ে তিনি ভারতময় ভ্রমণ করিয়াছেন 
এবং লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়াছেন । 


১৯২১ সালে তাহার ৬* বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি বিশ্ববিগ্ভালয়ের কাজ ছাড়িয়া 
দিতে চাছেন। কিন্ত ইহাতে বিজ্ঞান কলেজের কাঙ্জে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে 
মনে করিয়া কতৃপক্ষ তাহাকে যাইতে দেন নাই। তিনি আরও ১৫ বৎসর 
কাজ করিয়াছিলেন ) সর্ত ছিল তিনি কোন পারিশ্রমিক নিবেন না, বিশ্ববিস্ভালয় 
তীহার প্রাপ্য পারিশ্রমিকের টাক বিজ্ঞানের উন্নতিতে বাক করিবেন । এইরূণে 
তাহার প্রায় একলক্ষ আশি হাজার টাকা তিনি ত]াগ করিয়াছিলেন। এতত্তি্ন 
আরও ছুই দফায় তিনি ছাত্রগণের গবেষণাবৃত্তি স্থাপনের জন্ত নিজের সঞ্চয় 
হইতে কুড়ি হাজার টাকা মোট ছইলক্ষ টাকা বিশ্ববিস্তালয়কে দান করিয়া 
গিয়াছেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল হইতেও তিনি কোন পাথেয় গ্রহণ করতেন না । 
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শিক্ষাবিষ্ভারেও তাহার দান এবং চেষ্টা অসীম। নিজের গ্রামের স্কুলটির 
জন্ত তিনি কয়েক হাজার টাক! “দয়াছিলেন | বাগেরহাট কলেজ স্থাপনে তাহার 
সাগাধ্য ও উৎসাহ দেশবাসী চিরকাল কৃতজ্ঞতার সহিত শ্মরণ করিবে। বিভিন্ন 
বিশ্ববিদ্ভালয়, চরকা ও খন্দর প্রচলন সংশ্রবে তাহাকে ববার ভারতের বিভিন্ন 
স্বনে ভ্রমণ করিতে হইয়াছে । এই সব ভ্রমণের বায় নিটেই করিতেন। 
নিমন্ত্রিত হইয়। তিনি লাহোর, আলিগড়, এলাহাবাদ, নাগপুর, মাদ্রাজ, বরোদা, 
হায়দারাবাদ, ঢাক! প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে 18562059102 160/079 দিয়াছিলেন। 
বাঙ্গালোর বিজ্ঞান পরিষদের উন্নতিকল্পে তিনি যথেষ্ট পদ্শ্রিম করিয়াছিলেন 
এখানে অনেকবার যাইতে হইত বলিয়! পাথেয় খরচা নিতেন। বারাণসী 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ের স্থত্টিকাল হইতে তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন । বাঙলা 
মায়ের প্রতি তাহার কি অলীম দরদ ছিল ভাহা লামান্ত একটি ঘটন! হইতে 
জান] যায়। পগ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাহাকে বারাণসী বিশ্ববিগ্ঠালয়ের বিজ্ঞান 
বিভাগের ভারগ্রহণে অনুরোধ করিলে তিনি বলিয়াছিলেন-:“11 ০% 
[15121978075 0০০: 13606%1 09006 88104. 60 81997072017 
হতভাগ্য বাংলাদেশ ক্ষুদ্র “রায়” কে ছাড়িয়! দিতে পারে না। 

বাও'লীকে কন্মঠি, নিরলস, দৃঢ়চরিত্র ও ব্যবসায়ে উন্মু* করিবার জন্য তিনি 
প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিয়াছেন । বাঙালী চরিত্রের ছূর্ধলতা তাহার প্রাণে বড়ই 
বাজিত। দানই ছিল তাহার ধর্ম; তাহার কাছে কেহ কিছু প্রার্থনা করিলে 
তিনি ন। বলিতে পারিতেন না । বাঁডীলী কেহ ব্যবসায় করিয়! ছুই পয়সা রোজ- 
গার করিতেছে শুনিলে তিনি আনন্দে আত্মহারা! হইতেন। নানা প্রতিষ্ঠানে 
তিনি প্রতারিত হইয়াছেন। তবুও কেহ ব্যবসা করিবে গুনিলে তাহার সাহায্যে 
অগ্রসর হইতেন। এইকপে তাহ।র দশলক্ষের অধিক টাকা ব্যয় করিতে 
হইয়াছে । কোন কোন ব্যবসাদারের জন্য বাাক্কে জামিন হইয়া সমস্ত দেনা 
ণিজে পরিশোধ করিয়াছেন । 

নিজ পল্লীকে তিনি অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিভেন। অবকাশ 
পাইলেই বাড়ুলি-কাটিপাড়ার ছুটিতেন। মাইকেলের সভায় কপোতাক্ষকে তিনি 
অতিশর ভালবাসিতেন। গ্রামবাসীদিগের জন্য তিনি সকল রকমের ত্যাগ 
স্বীকারে প্রস্তত ছিলেন! রাজনীতিক্ষেত্রে তিশি বিশেষ না মিশিলেও দেশের 
সকল আন্দোলনের সহিত যোগ রাখিতেন। মহাস্মাজীর তিনি পরম ভক্ত 
ছিলেন। সাম্প্রদাক্লিক বাটোয়ারা সম্পর্কে কংগ্রেসের 'না-গ্রহণ না বর্জন 
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নীতিকে তিনি পছন্দ করেন দাই । তিনি ইহার বিরুদ্ধে 09010791196 2৮ 
তে যোগ দিয়াছিলেন। বাংল! দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে আইনের 
দ্বারা কণ্টকিত করিতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। 
তিনি ছিলেন 'অথেষ্টা সর্কভূতানাং, তাহার ন্তায় সর্বত্যাগী অনাসক্ত লোক 
বাঙলায় আর ধিতীয় জগ্গ্রহণ করে নাই। তাহার অনুপম দেবচরিত্রে মুগ্ধ 
হইয়। মহা! গান্ধী বলিয়াছেন-প্রদুললচন্্র ছিলেন একজন বাস্তবিক 'সাধু'। 
১৮৬১ সালের ২রা আগষ্ট তারিখে বিনি কাঁদিতে কাদিতে মর্তধামে আসিয়া" 
ছিলেন, ১৯৪ষ্ সালের ১৬ই জুন তারিখে (বাংল! ১৩৫১ সালের ওর! আষাঢ়) 
তিনি সকলকে কাদাইয়। নিজে হাসিতে হাসিতে অমরধামে মহাপ্রয়াণ 
করিয়াছেন--তীহার মৃত্যুতে বাংল! দেশ তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ হারাইয়াছে। 


্রীগ্রসম্নকুমার রায় 


আচার্য্য-বাণী 
বাঙালীর ভবিষ্যৎ 


প্রবাসী-বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের আজ পঞ্চদশ অধিবেশন । এই অধিবেশনে 
আপনারা আমাকে সভাপতির পদে ব্রণ করিয়া স্থুবিচার কি অবিচার করিয়া- 
ছেন, তাহা আপনান্বাই বলিতে পারেন । আমার কিন্তু মনে হয়ব, এটা অবিচার 
করাই হইয়াছে । আমার ভূতপূর্ব ছাত্র--আপনাদের সভাপতি স্তার মম্মধনাথ 
এক সময়ে কলিকাতা হাইকোটের সর্বোচ্চ আমন অলম্কৃতি করিয়াছিলেন? কিন্তু 
তিনি যখন বাঙলা-সাহিত্য ও সাহিত্য-পরিষদের পাণ্া--“সাহিত্যবন্ধ' নলিনী- 
রঞ্জনকে লইয়া আমাকে পাকডাও করিলেন, তথন স্তার মন্মথনাথের বিচারবুদ্ধি 
সম্বন্ধে আমার কেমন একটা সন্দেহ হয় । বধস এখন আমার সাতাত্তর, শবীর 
ভাল নয়, বাদ্ধক্যজনিত জর] ও দৃষ্টশক্তির ক্ষীণত1,__এই সমস্ত অকাট্য কৈফিয়ৎ 
সন্বেও তাহাদের কেহ নিরস্ত হইলেন না। মন্মধনাথ নিরস্ত হন তো, নাছোড়- 
বান্দা নলিনী পণ্ডিত ছাঁডেন না । কি করি, অগত্যা আমাকে স্বীকার করিতেই 
হইল। বিশেষতঃ জীবন-সন্ধ্যায় এতগুলি প্রবাসী ভাই-ভগিনীর একত্র সমাবেশ 
দেখিবার সৌভাগ্য আর বোধ হয় আমার হইবে না। আমার আরও একটি 
দুর্বলতা আছে, কেহ ছাত্র পরিচয় দিয়! উপস্থিত হইলে, তাহার অনুরোধ আমি 
উপেক্ষা করিতে পারি না। 

উনত্রিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে রাজ- 
সাঁহীতে যখন আমাকে সভাপতি কর! হয়, তখন আমি বলিয়াছিলাম--?আঙি 
একপ্রকার বন্দীভাবে আপনাদের সমক্ষে আনীত হইয়াছি।”--আজও আমার 
সেই অবস্থা । তবে তখন আমার বয়স ছিল আটচন্লিশ, আজ সাতাতর। পূর্ববা- 
পেক্ষা শক্তি ও সামর্থ্য অনেক কমিয়াছে। সুতরাং গোডাতেই বলিয়া রাখি-- 
আমার উপর এই গুরুভার চাপাইয়া, আপনারা কতদূর সফলতা! লাভ করিবেন 
তাত জানি না। ঞ্তবে আপনাদের সমবেত সাহচধ্য ও সহায়তা লাভ করিব, এই 
€শরসায় এ-গুরু দারিত্ব গ্রহণ করিতে সাহস পাইয়াছি। 
সাহিত্যসেবী ও পাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিবর্ণের পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান-" 
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প্রদ্দান ও পরিচয়ের জন্য ১৯০৭ থুষ্টাঝে স্বনামধন্য কাশীমবাজারের দানবীর মহা” 
রাজ! মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর আহ্বানে কাশীমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের প্রথষ 
অনুষ্ঠান হয়। তারপর এই প্রকার সম্মেলনের উপকারিতা ও উপযোগিতা 
উপলব্ধি করিয়া উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলনের ও প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলনের 
শৃষ্টি। উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য-সন্মেলন লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গীয় সাহিত্য-সন্মেলন ও 
প্রবাসী-বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মেলন এখনও অব্যাহতভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে । 
বাঙলা-সাহিত্য গত ত্রিশ বদরের মধ্যে অনেক উন্নতি করিয়াছে, এই 
সন্মেলনগুলি সেই উন্নতির সহায়ক । প্রত্যেক বিভাগেই বিশেষভাবে 
গবেষণা চলিতেছে এবং পঠন-পাঠন ও আলোচনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বর্তমান সময়ে বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ডক্টর 
শ্রীমান্‌ নরেন্দ্রনাথ লাহা। 409109869 071970681 991165ঃ ও "হধীকেশ সিরিজের' 
প্রবর্তন করিয়৷ বহু অর্থব্যয়ে গুরু সাহিত্যের (9971095 169:880:9) অনেকগুলি 
গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন ও করিতেছেন । 'ধনবিজ্ঞানের বূপাস্তরঃ, “পাখীর কথাঃ, 
[১66 13198 0: 86:8৪1”) প্রসৃতি গ্রস্থগুলি শেষোক্ত সিরিজেরই অন্তর্গত | 
জাতীয় সাহিত্যই জাতির প্রকৃত পরিচয় প্রদান করে। জাতির মানসিক, 
সামাজিক, অর্থনৈতিক সকল অবস্থার পরিচায়ক ও পরিমাপক-_জাতীয় সাহিভ্য। 
কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের, জাতির সমাজ বিপ্লব, ধন্মবিপ্লবৰ ও বাষ্ট্রবিপ্লবের ইতিহাস 
জাতীয় সাহিত্যের ভিতর দিয়াই আমরা পাই। 
যে সময়ে আমাদের দেশে মুদ্রাবস্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, হাতেলেখ৷ পু'ধির 
মধ্যে নানা গ্রন্থ ও প্রবাদ বাক্যাদি বিরাজ করিত, সেই ক্সতীত যুগের নানা 
বিবরণও আমরা আমাদের সাহিত্যের ভিতরেই দেখিতে পাই। এখানে 
প্রসঙ্ক্রমে থু্টীয় দশম ও একাদশ শতাকীর লেখা রামাই পণ্ডিতের ব্লচিত “শিবের 
গান'-এর কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি, বাঙলার চিরস্তন অন্নবস্ত্রসঙস্তার 
সমাধানের কি সুন্দর উপদেশ রহিয়াছে £ _ 
আঙ্গার বচনে গোসাঞ্ঞি তুদ্দি (১) চষ চাব। 
কখন অন্ন হএ গোসাঞ্ি কখন উপবাস ॥ 
পুখরী কীর্দাএ (২) লইব ভূম খানি । 
আরস! (৩) হইলে যেন ছিচএ (৪) দিব পালী॥ 
আন সব কিযাণ কারদিব মাথে হাত দিয়! | 
পরম ইচ্ছায় ধান্ত আনিব দাই আ (€)॥ 
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ঘরে ধান্ত থাকিলে পরভূ সুখে অক্প খাব। 

অন্নর বিহনে পরভু কত হুঃখ পাৰ ॥ 

কাপাস চষহ পরভূ পরিব কাপড়। 

কত না পরিব গোসাঞ্চি কেওদা (৬) বাঘের ছড় (৭) ॥ 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে হুগলী নগরে মুদ্রাষস্ত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়, এবং 
১৭৭৮ থুষ্টাবে হাল্হেড সাহেব-লিখিত একখানি ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ইহার 
পর ১৭৯৯ থুষ্টাবে ফষ্টার সাহেব ইংরাজী-বাঙল! অভিধান প্রকাশ করেন । ইহার 
প্রকাশক ফেরিস এণ্ড কোং ।॥ তাহার পর শ্রীরামপুরে কেরি, মাশমান, ওয়ার্ড 
প্রভৃতির চেষ্টায় মুন্রাধস্ত্র স্থীপিত হইল, এবং ১৮০১ খুষ্টান্দে নিক্ললিখিত পীঁচখানি 
পুস্তক প্রকাশিত হয় £-_- 

১। কেরী সাহেবের অভিধান 

২। হিতোপদেশ 

৩। বত্রিশ সিংহাসন 

€ | রামরাম বস্থর রাজ! প্রতাপাদিত্য-চরিত্র 
৫ | কাণীদাসী মহাভারত । 

এই সমস্ত মহানুভব খৃষ্টান মিশনরিরদিগের চেষ্টা ও ষত্বে নানাবিধ গ্রন্থ শ্রীরাম- 
পুর যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়া জনসাধারণে প্রকাশিত হইল। ১৮১৮ থুষ্টাবে 
ঠাহাদেরই ছ্বারা ণদিগ-দশন” এবং “সমাচারশ্দর্পণ' বাহির হয় প্রথমথানি 
মাসিক পত্র ও দ্িতীয়খানি দৈনিক সংবাদ পত্র। তারপর তাহাদের চেষ্টায় বহু 
বাংলা-গ্রন্থ শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস হইতে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। 

১৮২৫ থুষ্টাব্ব (কোন কোন মতে ১৮২৪ ) হইতে বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি বাঙলায় 
প্রথম একাশিত হইতে থাকে । ইয়েটস্‌ ( 5৪6৪৪) সাহেবের পদার্থ বিস্টা- 
সারের ১ম সংস্করণ ১৮২৫ (১৮২৪) থুষ্ঠীকে ও দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে 
প্রকাশিত হয়। ১৮২৮ থুষ্টাবে ভা. 68:০9 নামক একজন ইরাজ, 3. 
[,৪৪০০-রচিত প্রাণিতন্ব-বিষয়ক একখানি ইংরাজী গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ 
করেন। রামচন্্র মিত্র (ইনি হিন্দু কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন, পরে 
এ কলেজের অধ্যাপক হন ) বাঙলায় 'পন্বীবলী" নাম দিয়া খণ্ডে খণ্ডে পশ্ুদিগের 

১। তুদ্ধি-তুষ্সি। ২। পুখরী কাদাএ-_পুকুরের পাড়ে । ৩। আরসা_ 

দু ৪ । ছি ছি? €। দনাইআস্্কাটিয়। । ৬ । কোস্বেশ্ুর। 
বা কেউন্দা-ব্যান্রবিশেষ । ৭। ছড়--চর্দা। 


৪ আচার্য-বাণী 


বিবরণ প্রকাশ করেন। ১৮৩৪ হইতে ১৮৩৯।৪০ থুষ্টাব পর্যন্ত ইহার অনেক 
গুলি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ১৮৪৪ থৃষ্টাে উক্ত মিত্র মহাশয় “পক্ষীর বিবরণ” 
নামক পক্ষিতত্ববিষয়ক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ পুম্তকখানি 
দুপ্রাপ্য । আশা করি, স্থবিখ্যাত বিংঙ্গমতব্বিদ ডক্টর শ্রীমান্‌ সত্যচরণ 
লাহ! এই গ্রস্থখানি তাহার 'প্রকৃতি' পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন। পরবর্তী কালে 
ভাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সম্পাদিত *বিবিধার্থ-সংগ্রহে* (১৮৫১ খুষ্টাবে প্রথম 
প্রকাশিত ) এবং ডাঃ রাঁজেন্দ্রলাল মিত্র ও প্রাণনাথ দত্তের সম্পাদিত ঞ্রহন্ত- 
সন্দর্ভে” পক্ষিতত্ব সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। একশত বৎসর পূর্ে 
প্রকাশিত প্রাণিতত্ব ও পক্ষিতত্ব বিষয়ক এই গ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি দেখিবার যোগ্য । 

১৮৩৩ থুষ্টাব্ে শোভাবাজারের মহারাজা কালীকুষণ দেব বাহাছর ইংরাজী ও 
বাঙল| এই উভয় ভাষায় “[76:07096107) 60 6119 4:6৪ &%00 3০10799৪, নামক 
১২২ পৃষ্ঠা-ব্যাপী এক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ইহা ইংরাজীর অন্নবাদ । ১৮৩৪ 
ৃষ্টাব্দে 097796চ5 বা “কিমিয়া বিস্যাসার' প্রকাশিত হয়। ইহার গ্রন্থকার 
. 8৯০, পুস্তকখানি ৩৩৭ পৃষ্ঠাব্যাপী এবং ইংরাজী ও বাঙলায় লিখিত। ১৮৪৫ 
থৃষ্টাব্ধে “বস্তবিচার” ( ৪৪০৪1 109০10£5 [11195078690 ) নামে একখানি 
পুস্তক প্রকাশিত হয় । ১৮৭৪ খুষ্টাবে রায় বাহাছবর ডাক্তার কানাইলাল দে 
প্রণীত “পদার্থ-বিজ্ঞান” নামে পদার্থবিস্কা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক এবং ঝসায়ন- 
বিজ্ঞান' নামক রসান্ন সম্বন্ধীয় একখানি স্বৃহৎ পুস্তক ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 
হয্ব। ১৮৮৪ থৃষ্টা মধ্যে শেষোক্ত এই গ্রন্থের তিনটি সংক্করণ নিঃশেষিত হইয়া 
যায়। ১৮৭৫ ধৃষ্টাবেই এচ. ই. রস্কো প্রণীত 'বসায়ন-সৃত্রঃ (4 72059£ 01 
09019৮8) প্রকাশিত হয়। আরও কতকগুলি কিজ্ঞান-সম্পকিত পুস্তকের নাম, 
গ্রস্থকারের নাম এবং তাহাদের প্রকাশকালের পরিচয় পরিশিষ্ে প্রর্ান করিলাম । 

বিজ্ঞানের মুখপত্র ইংরাজী ৮০৩ পত্রিকার বিজ্ঞাপন-্তস্ত দেখিলে 
চম্ৎকৃত হইতে হয়। প্রতি সপ্তাহে কত নব নব বিষয়ে কত শ্বন্দর সুন্দর পুস্তক 
বাহুর হইতেছে ! বাঙলার বৈজ্ঞানিক আলোচনার কোন পুস্তক বাহির হ্য় না 
বলিলেই চলে। 

মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ প্রণয়নের প্রধান অন্ুবিধা উপযুক্ত পরিভাষার 
অভাব। ১৯০৩ খৃষ্টাবে স্ুকুমারমতি বালকগণের জন্ত লিখিত আমার প্রা” 
বিজ্ঞান' ও ১৯০৬ সালে লিখিত “নব্য রসায়নী-বিদ্কা ও তাহার উৎপত্তি' পুস্তক 
দুইখানি লিখিতে গিয়া অমি এই অভাব মর্মে মর্থ্টে উপলব্ধি করি । এই অস্থবিধা 


বাঙালীর ভবিষ্যৎ ৫ 


লক্ষ্য করিয়া শ্মান্‌ প্রবোধচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহচর্য বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 
পক্ষ হইতে আমি রসায়নের পরিভাবা-প্রণয়নে ব্রতী হই | তৎপর বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষদের উদ্যোগে পরিভাষা! সঙ্কলনে বিভিন্ন বিভাগের স্ুধিবুন্দ আত্মনিয়োগ 
কর! সব্বেও এই প্রচেষ্টা আশাগ্রূপ সাফলামণ্তিত হইতে পারে নাই। 
পরিভাষ! সঙ্কলনে আমাদের দেশে অনেক বাধা বিপত্তি আছে । আমাদের 
দেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নাই, যাহা সমস্ত প্রদেশে একই পরিভাষ! চালাইবার 
ব্যবস্থা করিতে পারে, এমন কি--একই প্রদেশের বিভিন্ন লেখককে একই 
পরিভাষা বাবহাঁর করিতে বাধা করিতে পারে। এখানে প্রত্যেকেই স্থ স্ব 
প্রধান! সকল প্রদেশে একই পরিভাষা না চলিলে ইহার একটা সাধারণ সমতা 
রক্ষা করা অসম্ভব | বিখ্যাত ফরাসী রাসায়নিক ল্যাভয়সিয়ার নব্য রসায়ন- 
শাজের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার পর ফরাসী বিজ্ঞান পরিষতৎ (70970) 
986700 0 ৭171088 ) যখন হাইডৌজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি 
মৌলিক পদার্থের পরিভাষা স্থাষ্টি করিলেন, তখন সমগ্র ইউরোপ তাহা মাথা 
পাতিষা গ্রহণ করিয়াছিল । অক্ষয়কুমার দত্ত যখন অল্লজান, উদজান প্রড়তি 
পরিভাষা! সৃষ্টি করিলেন, অমনি বাঙলা ভাষার অপর গ্রন্থকারগণ তাহার প্রতিশব 
দিয়া জলজাঁন, বারিজান প্রতি স্থষ্টি করিলেন । 
এইরূপে প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা সঙ্কলন করিলে 
গুরুতর বিশঙ্খলার শ্ঙি হইবে সন্দেহ নাই । বস্ততঃপর্ষে কোনও বিশিষ্ট ও 
শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব মানিয়া না চলিলে এই দুরূহ সমস্তার কোনও 
সমাধান সম্ভব নহে । 
পরিভাষা-সম্পর্কে এখানে একটা কথ বলিয়া রাখি । পরিভাষা কেবল তৈরী 
করিলেই হইবে না, তাহাকে গ্রন্থ ও প্রবন্ধের ভিতর দয়া চালাইতে হইবে । গত 
দশ বৎসর হইতে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার মহাশিয় 
ডক্টর নরেন্ত্রনাথ লাহার পৃষ্ঠপৌষকতায় “আধিক উন্নতি” বাহির করিতেছেন । 
ইহার মধ্যে অর্থনীতি-সম্বন্ধে অনেক পারিভাষিক শব ব্যবহার করা হইতেছে । 
তাহার প্রণীত “ধনবিজ্ঞান” প্রভৃতি ্রন্থেও এ প্রচেষ্টা চলিতেছে । নরেন্ত্রনাথ ও 
বিনয়কুমারের মিলনে ইহা। সম্ভবপর হইয়াছে । এ সব পত্রিকা ও গ্রন্থের প্রকৃত 
তর এদেশে হয় না, ছহা। দুঃখের বিষয় | 
4 সুখের বিষয় সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় এই বিষয়ে হন্তক্ষেপ 
“করিয়াছেন, এবং আশানুরূপ সাফল্যলাভ করিয়াছেন বলিয়! মনে হয়। বঙ্গীয় 


৬ আচার্ধ্য-বাণী 


সাহিতা-পরিষদ, লন্বপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিকগণের সমবেত প্রচেষ্টায় ষে 
পরিভাষা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যে সর্ধান্থমোদিত হইয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন 
করিবে এ বিখবীসও নিঃসন্দেহে পোষথ করা চলে । আমি আশা করি যে, প্রবাসী 
বাঙালী-সাহিত্যিক স্থধিবৃন্দ এই বিষয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালযনকে সাহাব করিয়া 
মাতৃভাষার সৌষ্টব বৃদ্ধি করিবেন। অদূর ভবিষ্যতে আপনাদের পুত্রপৌত্রগণ 
বিদেশীয় ভাষার মুখাপেক্ষী না হইয়! বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক নব নব তথ্য 
পাঠ ও প্রচার করিয়া দেশের জ্ঞানভাগ্ডার সমৃদ্ধ করিবেন। বাঙলা সাহিত্যের 
সেই গৌরবময় দ্বর্ুগ দেখিয়া যাইবার শুভমূহূর্ত হয়ত আমার জীবনে আর 
আসিবে না । 

অর্ধশতাব্দীব্যাপী শিক্ষকতা! কার্যের ফাকে ফাকে যে সময় পাইয়াছি, সে সময় 
আমি বাঙালীর জীবন-সমস্তার আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছি । অস্বীকার 
করিব না_-এ আলোচনার ফলে নিরাশা ও হুঃখে আমার হৃদয় ভবিয়! গিয়াছে-- 
তাই পত্র হইতে পত্রাস্তরে নান! প্রবন্ধ ও পুস্তিকায় আমি বাঙলার "আসন্ন সঙ্কট 
সম্বন্ধে বাঙালীকে সচেতন করিয়া দিবার প্রয়াস পাইয়াছি । জীবন-সন্ধ্যায় আজ 
আমার স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, অস্তিত্বের বিনিময় বাঙালী সংস্কতির 
গৌরবে আত্মহারা ! হায় বাঙালি, তোমার 'মণ্ডিফ ও তাহার অপব্যবহার” সম্বন্ধে 
ত্রিশ বৎসর পূর্বে সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াও কি তোমার জ্ঞান সঞ্চার করিতে 
পারিলাম না? 

আপন প্রদেশে বাঙালী সন্তানের যে সব সমস্যা-_তাহাদের প্রবাসী ভ্রাৃ- 
বৃন্দেরও সমস্তা ঠিক তাহাই-_বরঞ্চ আরও অনেক বেশী। তাহাদের সম্তান- 
সন্ততিগণের শিক্ষার সমস্তা আছে-_ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন আবেষ্টনে জীবন ধারণ 
করিবার সমন্তা আছে। তাই আমি মুখ্যতঃ সাধারণভাবে সমগ্র বাঙালীজাতিব 
কথ! লইয়াই আলোচপা করিতেছি । 

১৯০৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিতে 
আহ্ত হইয়া আমি আক্ষেপ করিয়! বলিয়াছিলাম যে, বিজ্ঞানের অধিষ্ঠারী দেবী 
লাঞ্ছিত! ও অপমানিতা হইয়া ভারতভূমি ত্যাগ করিলেন, এবং পুণ্য ইউরোপখণ্ডে 
আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই কোপণ্বনিকাস্‌, গ্যালিলিু: 
নিউটন প্রভৃতির আবির্ভাব হইল । ১৯০২ সালে প্রকাশিত আমার হিন্দুরসায়, । 
শাজ্সের ইতিহাসে “ভারতে বিজ্ঞান-সাধনা-স্পৃহার অবনতি” শীর্ষক অধ্যায়েও এ' 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! করিয়াছি । 


বাঙালীর ভবিষাৎ ণ 


১৮৭০ সালে পিতার সহিত আমি প্রথম পল্লীভূমি ত্যাগ করিশ্না কলিকাতায় 
আসি। প্রায় সেই সময়ই জাপানের নব জাগরণ হইল । মাত্র ৬৭ বৎসরের 
মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখা-উপশাখায় জাপান যে কত উন্নতি লাভ 
করিয়াছে, তাহা এখানে বল! নিশ্রয়োজজন । একমাত্র ফলিত-বিজ্ঞানের ছুই একটি 
স্থল উদাহরণই যথেষ্ট হইবে । আজ জাপান আমাদের এই ভারতবর্ষ হইতে 
গ্রচুর কুচো লোহা ও কাচা লোহা বা ড/70580৮ 1:02 কিনিয়া তাহা হইতে 
ইম্পাত তৈস্বারী করিতেছে এবং সেই ইম্পাত হইতে বিবিধ যন্ত্রপাতি, কামান, 
বন্দুক, রণতরী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া নিজের! ব্যবহার করিতেছে ও দেশ-বিদেশে 
বিক্রয় করিয়া রাশি রাশি অর্থ উপার্জন করিতেছে । সম্প্রতি ঢাক। অঞ্চলে 
একটি কাপড়ের কলের উদ্বোধন করিতে গিয়া দেখিলাম, জাপান হইতে আনীত 
টাকু (907819 ) ইত্যাদি যন্ত্রে কারখানা আরম্ত করা হইয়াছে । জাপান আজ 
বাইসিকেল, নানাবিধ খেলনা, বিবিধ ইলেক্‌টি,ক যন্ত্রপাতি তৈয়ার করিয়া শুধু 
নিজেদের অভাব পূরণ করিতেছে তাহাই নহে-_পরস্ধ দেশ-বিদেশে চালান দিয়া 
পৃথিবীর বাজার প্রায় হস্তগত করিয়া ফেলিয়াছে | আমার নিকট জাপান হইতে 
প্রেরিত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সাময়িক পত্রে দেখি, আলকাতরা-সঞ্জাত বিবিধ 
রঞ্জন পদার্থ, বিবিধ ওষধ ও সৌডা, ব্রিচিং পাউডার প্রভৃতি ব্যবসায়েও জাপান 
ষথেষ্ট উন্নত করিয়াছে । জার্ীন আজ নিজের প্রয়োজন মত উডোজাহাঁজ 
তৈয়ারী করিতেছে--বিস্ফোরক তৈয়ারী করিয়া যুদ্ধ করিতেছে । নিরীহ 
ভারতবাসী আমরা দূরে থাকিয়াও কবিবর হ্েমচজ্দ্রের "অসভ্য জাপানের" 
উড়োজাহাজ ও মারণবাম্পের ভয়ে আতঙ্কিত ! কিন্তু আমরা ইউরোপের শাস্ত্র ও 
সাহ্ত্যচর্চা আরম্ত করিয়াছি রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে ; জাপানের 
অন্যুন ৭* বৎসর পূর্বে! কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় ১৯*৭ খুষ্টাব ভইতে বিজ্ঞান 
পড়াইবার জন্ত পরীক্ষাগার রাখিবার ব্যবস্থা করিতে বিভিন্ন কলেজকে বাধ্য 
করিয়াছেন । তদৃবধি আজ পধ্যস্ত কত পরীক্ষাগারই (1:81১01560 ) না ত্্টি 
হইয়াছে ! কিন্তু আমাদের বিজ্ঞান-শিক্ষা তোতা! পাখীর ন্যায় মুখস্থ করিবার 
অন্ত! কোন প্রকারেই ইহার কোন ফল দেখা যায় না । সত্য বটে ছুচার জন 
প্রথিতযশা বৈজ্ঞানিক আমাদের দেশে অন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্ত পযত্রিশ কোটি 
ভারতবাসীর মধ্যে এতদিনে মাত্র পর়ন্রিশ জনও জন্মিল না ! এতটুকু দেশ সুইডেন, 
হুল্যাও, ডেনমার্ক কতন। বৈজ্ঞানিকের জন্মভূমি । একা সুইডেনে 1170098, 739126- 
1158, 9379919 ও /01760105 গ্রড়ৃতি কত মনীষীই না৷ জন্সগ্রহণ করিয়াছেন | 


৮7 আচার্ষ্য-বাশী 


ছুই-একটি ছাড়া অধিকাংশ বাঙালীর ছেলেই বিজ্ঞান পড়ে, তোতাপাখীর 
মত মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা-গৃহে সেগুলি কোন মতে লিখিয়া পরীক্ষা পাশ করিবার 
উদ্দেস্তে মাত্র। এক কলিকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ে প্রতি বৎসর ৬ হাজার ছেলে আই, 
এস্‌-সি, ২ হাজার ছাত্র বি. এস্‌-সি. ও ৪০* ছেলে এম্‌. এস-সি, পরীক্ষা দেয় _ 
ইহাদের মধ্যে শতকরা কেন, হাক্তার করা একজনও পরবর্তীকালে বিজ্গান 
আলোচনা করে কি না সন্দেতঠ । বাঙালীর চিত্তরুত্তির এই নিদারুণ দৈন্যাই 
আমাকে ব্যধিত করিয়। তুলিয়াছে ' 

শুধু যে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র সম্বন্ধেই এ কথা সত্য তাহা নহে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
অন্তান্ত শাখা সম্বন্ধেও ইহার সত্যতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। জটিল অর্থ 
নীতিসংক্রাস্ত প্রশ্নে বোম্বাইবাসীদের মধ্যে পুরুবোভম দাস ঠাকুরদাস, বালচাদ 
হীরা্টাদ, ডেভিড সেম্ুন এবং মাড়োয়ারী সমাজ হইতে ঘনস্তাম দাস বিড়ল৷ 
প্রভৃতি গ্ব স্ব প্রতিভার যোগ্য পরিচয় প্রদান করিতেছেন। কিন্তু হায়! 
বাঙালীর প্রতিভার যোগ্য অবদান এক্ষেত্রে কোথায়? ত্রিশ বৎসর পূর্বে 
মহামতি গোখলে বলিয়াছিলেন-_-*ড1056 397085] 81105 $০-৪%ড 679 
13016 01 [1019 001085 6০-00000.৮--*বাঙালীর আজিকার চিন্তাধারা 
কাল সমগ্র ভারত অনুসরণ করিবেই।” প্রসঙ্গতঃ তিনি যে কয়জন কৃতী 
বাঙালীর নাম করিয়াছিলেন, তাহাদের সমকক্ষ সেদিন ভারতবর্ষে কেহ ছিল 
না । আজ দিনের পরিবর্তন ঘটিয়াছে--*তে হি নো দিবস! গতাঃ৮। 

বাঙালীর এই শোচনীয় জীবন-সমস্তায় প্রবাসী বাঙালীরও দায়িত্ব আছে 
বলিয়া আমার বিশ্বীস। কলিকাতা-প্রবাসী মাড়োয়ারীগণ পরস্পর সহানুভূতি ও 
কর্শপ্রচেষ্টার দ্বার! ব্যবসার বিরাট ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। প্রবাসী 
বাঙালী তাহাদের অপেক্ষা শিক্ষা-দীক্ষাযস় অধিকতর অগ্রসর হইয়াও আজ 
জীবন-সমস্তায় পরাভূত হইতেছেন। তাহাদের না গড়িয়া উঠিয়াছে ব্যবসার 
ক্ষেত্র, না গড়িয়া উঠিয়াছে উপার্জনের কোন স্থারী পথ। আদিম প্রবাসী 
বাঙালীগণ সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা যথেষ্ট লাভ করিয়াছিলেন-_নিঃসংশয়ে 
বলিব শিক্ষা তাহাদের ছিল-ছিল না দৃরদৃষ্টি । পূর্ববপুরুষগণের সেই ভুলের 
প্রায়শ্চিত আজ তাহাদের প্রবাসী বংশধরদেরই করিতে হইবে। বাঙালীর এই 
তুঃসময়ের জন্ত প্রবাসী ভ্রাতাদের দায়িত্ব কত বেশী। সমাজের শিক্ষাগ্রগণ্য 
সম্প্রদায় প্রবাসে লইয়া আসিলেন দ্নেশের মাটির সম্পূর্ণ ক্রুটি-ব্চ্যুতি। দেশ 
হইতে দূরে আসিয়াও তাহার সংস্কারে তীহারা কোন চেষ্টাই দেখাইলেন না! 


বাঙালীর ভবিষ্যৎ ৯ 


এখনও ষদ্দি প্রবাসী বাঙালীগণ এ ক্রটি সংশোধন না করেদ, এ কলক্কমোচনে 
'অবহিত ন| হন---তবে বাঙালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় | 

অনেকের মুখে প্রায়ই শুনিতে পাই--অর্থের অভাবেই বাঙালী ব্যবসার 
ক্ষেত্র গড়িয়! তৃলিতে পারিতেছে না--আমি একথা বিশ্বাস করি না। রেল 
খুলিবার পুর্ব রাজপুতনার মরুভূমি হইতে অশিক্ষিত যে সব মাডোয়ারী পদক্রজে 
বাঙল! দেশে প্রবাস-জীবন যাপন করিতে আসিয়াছিল, দিনাস্তে সামান্ত ছাতুদ্ারা 
কুষ্লিবৃত্তি করিয়া তাহারা তাহাদের বংশধরদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন--বিরাট 
ব্যবসাক্ষেত্র ও প্রভূত অর্থ । 

পঞ্চাশ বা একশত বৎসর পূর্বে মুষ্টিমেয় যে কয়জন বাঙ্গালী বাঙ্গালীর একমাত্র 
জীবনোপায--চাকরী বা ওকালতী করিতে বাঙ্গালা বাহিরে আসিয়াছিলেন-_ 
তাহার| একটি বিষম তুল করিয়াছিলেন । তাহাদের এই ভুলের ফসলই 
হইতেছে- তাহাদের প্রবাসী বংশধরদের ভীষণ জীবন সমস্ত! ॥ তাহারা ভাবিয়া- 
ছিলেন যে, চিরকালই চাকরী, ওকালতী বা ডাক্তারী ব্যবসা অবলম্বন করিয়াই 
তাহাদের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণ জীবন কাটাইতে পারিবেন | কিন্তু ইতিমধ্যে 
দেশের সকল দিকেই নব-জাগরণের উন্মেষ হইল। পঞ্চাশ-যাট বৎসর পূর্ব 
ব্র্ষদেশ ও সিংহল হইতে আরম্ভ করিয়া, বিহার, মধ্য প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম 
অঞ্চল ও পাঞ্জাব-প্রদ্দেশ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তভূকক্ত ছিল। সম্প্রতি 
আমি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রজত-জয়স্তী উৎসব হইতে ফিরিয়া আসিতেছি। 
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সগর্ধধে বলিতেছেন যে, ইহ পাঁচটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ালয়ের 
জননী । ইহা। ছাঁড়াও, আজ অনেক নুতন বিশ্ববিদ্ালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
পূর্বে আমার ধারণা ছিল, কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়েই বোধ হয় সর্বাধিক 
প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী পরাক্ষা দ্বেয়। কিন্তু এখন দেখিতেছি, পাঞ্জাব বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ই এ বিষয়ে সকলের উপর টেক দিতেছে ; অর্থাৎ সমস্ত বিশ্ববিগ্ভালয়ই 
পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতায় কারখানাস্থলভ পদ্ধতিতে গ্রাজুয়েট প্রস্তুত 
করিয়া! যাইতেছে ৷ বিভিন্ন প্রদেশে রাশি বাশি যে সকল গ্রাজুয়েট ্ষ্ট 
হইতেছেন, তীহারাও সকলেই বাঙালীর ন্যায় চাকরি ও ওকালতীর পথ বাছিয়া 
লইতেছেন। প্রবাসী বাঙালীর এতদিন পধ্যন্ত বড বড় চাকরি, ডাক্তারী, 
র্ষিলতী গ্রস্ৃতি একচোটর়া করিয়াছিলেন বলিয়া ততৎ প্রদেশবাসীদের মনে 
বিদ্বেষ-বন্ধি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিতেছে, এবং এঁ-সকল স্থানে বাঁঙালী-বিতাড়নের 
চেষ্টা চলিতেছে, ফলে আজ আর সেখানে বাঙালীদের কোন স্থান নাই। 


১০ আচার্ধ্য-বাণী 


আমার আত্মচরিতে অথগডনীয় যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছি যে, একমাত্র 
বাঙুলা হইতে অ-বাঙালীগণ ( ইউরোপীয়গণ বাদে ) প্রতিমাসে ১৭ কোটি টাকা 
অর্থাৎ বৎসরে ১২* কোটি টাকা রোজগার করিয়া নিজ নিজ প্রদেশে পাঠায়। 
ছুই একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। সারণ জেলার সদর এক ছাঁপরা 
পোষ্টাফিসেই শ্রমজীবীরা বাঙলা ও আসাম হইতে (প্রধানতঃ বাঙল! হইতেই ) 
৫1৭।১* টাকা হিসাবে মনিঅর্ডার-যোঁগে বৎসরে এক কোটি টাক! পাঠাইয়া 
থাকে । . ১৯৩১ সালের আদম স্থুমারীতেও ইহ! প্রমাণিত হইয়াছে । সমস্ত 
বাঙলা ও আসাম হইতে কেবল শ্রমজীবীরা নিজ নিজ প্রর্দেশে ৬ হইতে ৮ কোটি 
টাকা পাঠায় ; কিন্তু একটি বাঙালী বিহারে অথবা অন্ত কোন প্রদেশে ৫০ ব! ৬৬ 
টাকার একটি চাকরি পাইলে সংবাদপত্রে ও ব্যবস্থাপক সভায় তুমুল আন্দোলন 
উপস্থিত হয়। বাডালীর শ্রমবিমুখতা, অপটুতা, ও আলম্তই ইহার একমাত্র 
কারণ। কলিকাতা সহরে ভৃত্য, পাঁচক, মুটে, মন্ত্র, গাড়োরান, মোটর ও 
লরীচালক, জল, গ্যাস, ড্রেন ও বিজলী বাতির মন্ত্রী সমস্তই অ-বাঙীলী । 
শিয়্ালদহ ষ্টেশন হইতে গোয়ালন্দ ও নারায়ণগঞ্জ পংস্ত সহশ্র সহস্র কুলী মঞ্জুর 
প্রতিমাসে ১৫ হইতে ২০ টাকা উপায় করে। আমর! প্রতি গৃহস্থ জানিয়া- 
শুনিয়। তাহাদিগকে পাচক ও ভৃত্য অথবা! বাগানের মালী নিযুক্ত করিতে বাধ্য 
হই। আমরা এমনিই অকর্মণ্য যে, নদীবহল বাঙল! দেশের পারঘাটাগুলি 
পর্য্যন্ত অ-বাঙালীদের হাতে গিয়া পড়িয়াছে। 

বাঙালী বোমাই ও আমেদাবাদকে প্রতি বৎসর ১২ কোটি টাকা পরিধেয় 
বস্ত্র বাবদ দিয়া থাকে | ছুইএ কটি ব্যতীত বাঙালীর কোন জীবনবীমা৷ প্রতিষ্ঠানই 
নাই-_যাহ! লোকের মনে বিশ্বীস উৎপাদন করিতে পারে। সুতরাং বোম্বাই, 
লাহোর ও মা্রাজন্থ বীমা কোম্পানীগুলি এই প্রকারে অন্যুন ২৩ কোটি টাকা 
বাওলা হইতে আদায় করে। ছোটনাগপুর ও বিহারের জঙ্গলগুলি-_সবই 
অবাঙালী অধিকৃত। সমস্ত বন্জাত দ্রব্য, ষখ1-_হুরীতকী, বড়া, কুচলে, 
গাল প্রভৃতি এবং খনিজ পদার্থ, যথা__-অত্র, কয়লার কিয়দংশ সমস্তই অবাঙালীর 
অধিরূত। অন্তান্ত খনিজ দ্রব্য এবং কয়ল! ব্যবসায়েরও বাকী অংশ 
ইউরোপীয়গণের হাতে । আমি একবার জববলপুরের পথে গণ্তিয়৷ ষ্টেশনে 
অপেক্ষা করিতেছিলাম। সেখানে একজন ভাটিয়া৷ আমাকে চিনিলেন। তিনি, 
সেখানে কি করেন জিজ্ঞাসা করিস্া জানিতে পারিলাম যে; সেখানে তাহাদের 
বিডির কারখানা আছে। তিনি দেখাইলেন সেখানে যে গাঁটবন্দী গেন্দুয়া 
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পাতা রহিয়াছে, তাহা তাহারা ওখানকার জঙ্গল হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। 
এই প্রকার কারখানা হইতে ব্যবসারিগণ কেহ কেন্ত বৎসরে অন্যুন লক্ষাধিক 
টাক! উপার্জন করেন । 

বাংলায় অর্থাৎ হুগলী নদীর উভয় পার্থে এতদিন ইউরোপীয় পরিচালিত 
৭৯1৭৫টি পাটের কল ছিল। এখন মাড়োয়ারিগণ তাহাদের সহিত প্রতিযোগিতা 
করিয়া! ইহারই মধ্যে ৮১০টি পাটের কল ন্বাপন করিষাছেন | হুকুমটাদ মিল 
ভারতবর্ষ কেন--সমগ্র পৃথিবীতে বৃহত্তম । 

প্রবাসী বাঙালীর সমক্ষে আর একটি জটিল সমস্য] উপস্থিত । ভির প্রদেশের 
বিরাট জনসমুদ্রে--তাহারা মুষ্টিমেয় মাত্র। ভাষায় ও সংস্কৃতিতে তাহাদের 
স্বাতস্য রক্ষা করিয়া তাহারা চলিতে চান | কিন্তু একটা কথা ভাবিয়া দেখা 
উচিত যে, এই প্রকারে তাহারা ও সব প্রদেশে লোক হইতে পৃথক হইয়া 
পড়েন। ফলে সামাজিক আচার ব্যবহার ও উৎসবার্দিতে পরস্পব সহান্ততৃতির 
কোনই স্পর্শ দেখিতে পাওয়া যায় না । 

লম্বার্ডবা যখন ইংলণ্ডে যাইষা বাস করে, তখন তাহারা তাহাদের ব্যাঙ্ক- 
ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা সঙ্গে লইয়া! গিযাছিল | লগুন সবের লম্বার্ড দ্বীট এখনও 
তাহাদের এ্রশ্বয্য ও প্রভাবের ম্থৃতি বন করিতেছে । আল্ভার অত্যাচারের 
ফলে ফ্লেমিশেরা ইংলগ্ডে গিয়! বাঁস করিয়াছিল । উহারাই পশম ব্যবসায়ে উন্নত 
প্রণালীর প্রবর্তন কবে । হিউগেনটস্রাও ইংলগ্ডের তশ্বর্যয-গঠনে এইকবপে 
সহায়তা করিয়াছে । ফ্রান্স যখন ধর্মান্ধতার বশবর্তী হইযা “এডিক্ট অব ন্তার্টিস" 
প্রত্যাহার করে, তখন তাহাঁব প্রায় ৪* হাজার “হিউগেনট” অধিবাসী নিকটবর্তী 
প্রোটেষ্টান্ট দেশসমূতে গিয়া আশ্রয় নেয়। প্র সব দেশে তাহার! তাতাদের 
বীরত্ব, সাহস ও কর্শকুশলতাব অবদান বহন করিয়া লইষা গিয়াছিল। বলা 
বান্ছল্য ইহারা ছুই এক পুরুষের মধ্যে এ সব দেশের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া 
গিয়াছিল। জন হেনরী ও কািন্তাল নিউম্যান এই দ্ট কৃতি ভ্রাতা উক্ত 
বংশজাত, সম্ভবতঃ হিক্র রক্তও এই বংশে ছিল। ত্তাহাদের মাতা হিউগেনট- 
বংশীয় । 

যে সমস্ত বিদেশী ইংলত্ও আশ্রয় গ্র্ণ করিতে বাধ্য হইযাছে, ইংলগ্ডের হবার 
তাহাদের অন্ত উন্মুক্ত । ইংলগু তাহার এই উদ্দার নীতির জন্য যথেষ্ট লাঁতবান 
হইস্বাছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হায় যে, ইংলও বহু ইনুদীকে তাহার মধ্যে গ্রহণ 
করিয়াছে । এই মিশ্রণের ফলে ইংরাজজাতির বনু উন্নতি হইয়াছে । বেগ্লামিন 
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ডিজরেশি (লর্ড বিকনসৃফিল্ড ), জর্জ জেয়াকিম গশেন, এডুইন মণ্টেড, স্যামুয়েল 
হারবার্ট,রুফার আইজ্যাকস্‌ ( লর্ড বেভিং ) এবং ধনকুবের রৃথচাইন্ডের বংশধর 
কেহ কেহ ইংরাজজাতির সঙ্গে একাত্মভাবে মিশিয়া গিয়াছিলেন এবং 
রাজনীতিক-রূপে ইংলগ্ডের স্বার্থরক্ষার জন্যই সর্বদা! অবহিত ছিলেন। ইংলগ্ডে 
অনিষ্টকর জাতিভেদপ্রথ! না থাকার জন্য, ইহারা ছুই এক পুরুষের মধ্যে বৈবাহিক 
আদ্াশ-প্রদ্নানের ফলে ইংরাজ জাতিভূক্তই হইয়াছিলেন ; পক্ষান্তরে বাঙলাদেশে 
এশ্বধ্যশালী অ-বাঙালী ব্যবসায়ী-সম্প্রদার ত্বতস্ত্রভাবে বাস করে, বাঙালী জাতির 
সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই । ধনী মাড়োয়ারী ও গুঞজরাটারা ( ভাটিয়া ) 
ধর্মে হিন্দু; তাহার গঙ্গান্নান করে এবং কালী-মন্দিরে পুজ! দেয়, গোমাতাকেও 
পবিত্র মনে করে, কিন্তু তবু বাঙালীদের সহিত তাহাদের ব্যবধান বিস্তর । 
উভয়ের মধ্যে যেন হুর্ভে্ঠ “চীনা প্রাচীর? বর্তমান 

আমার বক্তব্য এই যে, জাতিভেদ বাঙালীর বর্তমান দুর্ভাগ্যের জন্য বহুলাংশে 
দীয়ী। যদি বাঙালী ও মাড়োয়ারীদের মধ্যে বিবাহের প্রথা থাকিত তবে 
উভয়ের মিশ্রণের ফলে এমন একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক হইত, যাহাঁদের মধ্যে 
উভয় জাতির গুণই বর্তমান থাকিত। একজন বিড়লা যদি কোন মুখোপাধ্যায়ের 
কন্তাকে বিবাহ করিত, তাহা হইলে তাহাদের সন্তানেরা একের ব্যবসা-বুদ্ধি এবং 
অন্ঠের তীক্ষ মন্তিফ লাভ করিত। গোয়েক্কার কন্ঠার সঙ্গে বন্থর ছেলের বিবাহ 
হইলে, তাহাদের সন্তানের মধ্যে উভয় জাতির গুণই থাকিত। প্রসিদ্ধ ব্যবহার- 
শান্ত্রবিৎ স্তার হেনরি মেইন বলিয়াছেন যে মানবজাতির সামাজিক প্রথাসমূহের 
মধ্যে জাতিভেদের মত এমন অনিষ্টকর কুপ্রথা আর নাই। তাহার এই কথা 
একটুও অতিরঞ্জিত নহে । বিবাহের প্রথা দুরে থাকুক, পরস্পরের মধ্যে 
আহার-ব্যবহারও নাই । 

আমার আত্মচরিত হইতে উদ্ৃত এই কয়টি কথা বলিয়া আমি আপনাদের 
দৃষ্টি জাতিভেদ ও প্রাদেশিকতার প্রতি আকৃষ্ট করিতে চাই মাত্র। অনেকে 
হয়ত বলিবেন, ষদ্দি এই প্রকারে আমরা একেবারে মিলিয়া মিশিয়া৷ যাই, তাহা 
হইলে বাঙালীর স্বাতন্ত্য তঃ চলিয়া গেল ! এ প্রশ্নের মীমাংস! সহজ নহে । আমর! 
যদি প্রত্যেক জাতি ও উপজাতি স্ব-ন্থ-বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্য লইয়া চলিতে থাকি, 
তবে সাম্প্রদারিকতা ও প্রাদ্দেশিকতার হাত হইতে কিরূপে নিষ্কৃতি পাইব ? 
এরূপ হইলে নিথিল ভারতীয় জাতি কোন দিনই গঠিত হইবে না। আমরা 
যখন বিদেশে যাই-নুদূর প্রাচ্য বা প্রতীচ্য যেখানেই হউক--তখন আমাদের 
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একমাত্র পরিচয় আমর। হিন্দুস্থানী বা ভারতবাসী। বিদেশবাসীরা ভাবিতেও 
পাবে না যে, হিম্ু বা মুসলমান, বাঙালী বা বিহারী, কায়শ্থ বা ব্রাহ্মণ বলিয়া 
কোন স্বতন্ত্র জাতি বা উপজাতির অস্তিত্ব আছে ! 

এই সমস্তা একমাত্র প্রবাসী বাঙালী বা মাডোয়ারী সম্প্রদায়ের সমন্তা নহে। 
ইহা নিখিল ভারতীষ সমস্তা | প্রবাসী আপনারা-_ ইহা সমাধানের উপায় ভাবিয়া 
দেেখিবেন, ইহাই আমান বক্তব্য । 

একুশ বৎসর পুর্বে এই পান! সহরে,_-অতীতের কীর্তিবিভূষিতা পাটলিপুত্র 
নগরীতে-_বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের দশম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। 
ধপূর্ণেন্'-কিরপোগ্তাসিত সে সম্মেলন» মনীষী ও মনস্বী আশুতোষের উদাত্ত 
বাণী-মুখরিত সে সম্মেলন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের গীতি-বঙ্কৃত সে সম্মেলন- সার্থক 
ও ধন্য হইয়াছিল। আজ তাহার! ,নাই, কিন্তু প্রবাসী বাঙালী-জীবনের 
সমন্তাগুলি ক্রমেই জটিল হুইতে জটিলতর হইয়া উঠিতেছে। ধাহারা আজ 
এখানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহারা বাঙালীর কৃষ্টি, সাহিত্য, অন্নসমন্তা প্রভৃতি 
বিষয়ে বিশেষভাবে পধ্যালোচনা করিয়া কোনরূপ সমাধানে উপস্থিত হইতে 
পারিলেই প্রবাসী বাঙালীর এই সম্মেলনের পূর্ণ সার্থকতা হইবে । 

স্তার আশুতোষ এইখানেই উপাত্ত স্বরে বঙ্গ-সাহিত্যের যে 'ভবিষ্যৎ বাণী” 
প্রচার করিয়াছিলেন, আজ তাহ! সত্যে পরিণত হইতে বসিয়াছে। আজ 
বাঙলা ভাষা শিক্ষার বাহন, বাঙলা ভাষা বিশ্ববিদ্ভালয়ের সর্বোচ্চ উপাধি 
পরীক্ষায় স্বীয় গৌরবময় আসন অধিকার করিয়াছে । পুত্রই পিতার প্রকৃত 
উত্তরাধিকারী ; উত্তরাধকার-স্ত্রে পুত্র কেবল যে পিতার বিষম্ব-সম্পাত্তির 
অধিকারী হয়, তাহ। সকলেই জানেন ! কিন্তু মে পুত্র পিতার কাধ্য, চিন্তা ও 
ভাবধারার অধিকার লাভ কবে-_-সেই পুত্রই পিতার উপযুক্ত পুত্র। স্ডার 
আশুতোষ কাঁলকাতা| বিশ্ববিস্তালয়ে যাহাব উদ্বোধন করিয়া গিয়াছেন শ্রীমান্‌ 
শ্ামাপ্রসাদ তাহার স্বাধ্যায় গাহয়া বাঙলা-ভাষাকে বিশ্ববিগ্ভালয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন। নার আগুতোষের সেই উদাত্ত বাণী আমাদিগকে আজও মনে 
রাখিতে হইবে--*্মায়ের বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্মাণ করিতে হইবে । বহু কোটি 
বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রম করিলে, তবে এ সংকল্পিত সৌধের ভিত্তি মাত্র প্রোথন 
হইবে। এইকপ”দুঞ্ধর কার্ধে/, কঠোর কার্য্যে, ধিনি যতটুকু পারেন সাহাধ্য 
করুন । মায়ের মন্দির গঠনে সকল সম্তানেরই তুল্য অধিকার বলিয়া, প্রত্যেকেই 
যে তুল্য-পরিমাণে দ্রব্যসম্তার যোগ।ইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই! যিনি 
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যাহ! পারেন, লইয়। আনুন ও মাতৃমন্দিরের প্রাঙ্গণে সবেত হউন। আমরা 
জননী বঙ্গভাষার বিশ্ববিজয়ী সৌধ নির্বাণ করিব 1৮ 
“বাঙালী এতদিনে নিজের মাকে চিনিয়াছে, মা-নাম যে কি মধুর, মা-নাজে 
যে কত ভূপ্তি, তাহা এতদিনে বঙ্গ-সস্তান বুঝিতে পারিয়াছে। তাই বাঙালীর 
প্রাণে একটা নবীন বলের সঞ্চার দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গভাষার প্রতি এই 
যে একটা দেশব্যাপিনী অন্তরক্তি ইহা বিবদ্ধিত ও পরিপুষ্ট করিতে হইবে। 
জাতীয় জীবন-্গঠনের মূলমন্ত্র হইল-_জাতীয় সাহিত্য-নির্দীণের স্পৃহা। 1৮ 
আজ আপনারাও মাতৃষজ্জের এই মণ্ডপে, এই সারম্বত-সম্মেলন-বাসরে এই 
মহামন্ত্ে দীক্ষা গ্রহণ করুন! বাংলা ভাষার উন্নতিবিধানে সকলে বদ্ধপরিকর 
হউন | * 
আজ মাতৃভাষার এই যঙ্-বেদীমুলে বসিয়া, আসুন আমরা সমবেভ কে 
গাগন-পবন প্রতিধ্বনিত করিয়া বলি-- 
“আমরা ঘুচাব মা ভোর দৈত্য, 
মানুষ আমরা, নহি ত মেষ। 
দ্বেবী আমার, সাধনা! আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ।* 


বিজ্ঞান গ্রন্থপজী 


(সাহিত্যবন্ধু শ্রীমান্‌ মলিনী রঞ্জন পণ্ডিত এই গ্রন্থপঞ্জী সহ্ধলন করিস 
দিয়াছেন । সময়ের অল্পতাবশতঃ এই তালিকা সম্পূর্ণ হয় নাই এবং ইহাতে 
ত্রমপ্রমাদদ থাকাও সম্ভব |) 

১৮২৫ খুষ্টাব-_ইয়েটস্‌ কৃত পদার্থ-বিদ্ধা-সার 

( এ--১৮৩৪ খৃঃ) ২য় সংস্করণ ) 

১৮২৮  «  --ডবলিউ পিক্গার্স অনুদ্দিত জে, লসনের প্রাপিতত্ব-বিষয়ক-গ্রস্থ। 
১৮৩৩ »« মহারাজ! কালীকৃঞ দেব'বাহাছুর কৃত 
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* প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সন্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশনে মূল সভাপতি আচার 
প্রফুল্পচন্জ রায়ের অভিভাষণ । পাটনা--২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৩৭। 
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১৮৩৩ খু্ঠাবে--ইউরোপীয় বিজ্ঞান-অনুবাদ-সমিতি (770:020980  9019096 


[1181)918887)8 90০96 ) অধ্যাপক উইল্সন, জে সাদারল্যাও 
প্রস্ৃতি “বিজ্ঞান-সেবধি? নামে, অতিশয় প্রয়োজনীয় অন্বাদমালা 
প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। গভর্ণমেপ্ট ও দেশীয় সুধীবৃন্দ 
অন্বাদমালা প্রণয়নে উৎসাহ দান করেন) কিন্তু ব্যাপকভাবে 
দেশের জনসাধারণের সমথনের অভাবে মাত্র ১৫ খণ্ড পুস্তক 
বাহির করিবার পর এই গ্রন্থমালার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়। 
ইহাতে নিয়লিখিত বিষয়সন্বন্ধীয় খণ্গুলি বাহির হইয়াছিল। 
(১) জ্যোতিবিজ্ঞান, (২) জলবিজ্ঞান, (৩) গতিঝিজ্ঞান, 
(৪) আলোকবিজ্ঞান ও (৫) বাম্পবিজ্ঞান। 


১৮৩৫ থৃষ্টাীক_ জে. ম্যাক কৃত 002019%যর বা কিমিয়া-বিগ্তা-সার | 
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১৮৩৫ 
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১৮৪৫ 
১৮৪৭ 
১৮৪৯ 
১৮৫২ 


০৮€৩ 


--রামচন্ত্র মিত্র কৃত পশ্বীবলী ৷ 

_ ঈশ্বরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কৃত ভ্রব্যগুণতত্ববিষয়ক পুস্তক । 

- রামচন্দ্র মিত্র কৃত জ্ঞানোদয়। 

--রামচন্ত্র মিত্র কৃত পক্ষীর বিবরণ। 

--বস্তবিচার (5৮88) 11090910925---1010865659)। 

--পি সি. মিত্র কৃত পদার্থ-বিদ্া! | 

-সরাধাবল্লভ দাস কৃত মনম্তবলারসংগ্রহ ( 21089701085) । 

_স্ছুবন চন্ত্র মিত্র কৃত কৌতুক-তরঙ্গিনী । 

( ২য় সংস্করণ, ১৮৫২, ৩য় সং, ১৮৫৬ ৪র্গ সং ১৮৭৩) ৫ম সং, 
১৮৭৭ ) 

অক্ষয়কুমার দত্ত কৃত চারুপাঠ ১ম ভাগ ও ২য় ভাগ, পরে ৩য় ভাগ 

(পুস্তকাকারে বাহির হইবার পূর্বে পুস্তক তিনখানির অনেক 

প্রবন্ধ 'তত্ববোধিণী পত্রিকায় মুদ্রিত হয়) 

বাহুবস্তর সহিত মানব-প্রকৃতির সন্বন্ধ-বিচার, পদ্ার্থ-বিষ্ভা ( পুস্তক 

চইখানির প্রকাশ-সাল পাই নাই )। 


১৮৫৪ থুষ্টাব- ত্র্নাথ বিগ্যালঙ্কার অনুদিত উদ্ভিজ্জ-বিদ্া । 

১৮৬১ » - চণ্তীভরণ দে কৃত প্রাণিতত্বসার, ১ম ভাগ । 

১৮৭২ ৪ --প্রিয়নাথ সেন কৃত রসায়ন-সার-সংগ্রহ | 

১৮৭৪ » --রায় বাহাহুর ডাক্তার কানাইলাল দে-কৃত পদার্থ-বিজ্ঞান, ১ ভাগ 


১৬ আচার্ধ্য-বাণী 


১৮৭৪ থুষ্টাব-বায় বাহুহর ভাক্তার কানাই লাল দে কৃত রসায়ন-বিজ্ঞান 
(১৮৭৭, ২য় সংস্করণ ও ১৮৮৪, ওয় সং) 
». ও -এচ. ই, বৃস্কে! কৃত বসায়ন-সুত্র | 
১৮৭৬ এ --মহেন্দ্রনাঁথ ভট্টাচার্য্য রত পদার্থ-দর্শন | 
ও. 5 - এ কৃত রসায়ন ( এই খুষ্টাবেই ২য় সংস্করণ বাহির হনব) 
১৮৭৭ ৮ -_রাজকৃষ্ণ রায়চৌধুরী কৃত রসারন-শিক্ষা (২র সং, ১৮৭৮)। 
১৮৭৮ « --মহেন্ত্রনাথ ভট্রাচা্য কৃত পদার্থ-বিস্তা 
5 * সন্যাদবচন্ত্র বনু কত রসাফন। 
৯. ৪ --বিপিনবিহারী দাস কৃত রসায়ন । 
১৮৮৬ ৪. -ভূুবনচন্ত্র বসাক কত রসায়ন-চিকিৎস! | 
১৮৯৩ * -_রামেক্জুসুন্বর ভ্রিবেদী কৃত পদ্দার্থ-বিদ্যা | 
১৮৯৭ » -_রায় বাহদুর ডাঃ চুনীলাল বন কৃত রসায়ন সৃত্র । 
». * - হেমেন্ত্রনাথ ঠাকুর কৃত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের স্থূল মন্। 
১৯০৩ ৬ ---প্রফু্চন্্র রায় কৃত প্রাণিবিজ্ঞান। 
১৯০৪ » -_নিবারণচন্ত্র রায় চৌধুরী কৃত বসায়ন-পরিচয় । 
১৯৬ 5 -প্রফুল্লচঞ্জ রাঁয় কৃত নব্য রসায়নবিদ্া ও তাহার উৎপত্তি । 
১৯১২ » স্পপ্রবোধচন্ত্র চট্োপাধ্যায় ও প্রফুল্পচন্ত্র রা সঙ্কলিত রাসায়নিক 
পরিভাষা । 
১৯৩৩ * -_বৈজ্ঞানিক পরিভাষা ( বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ কর্তৃক সন্কলিত। ) 
১৯৩৭ এ -জ্জানেন্্র ভাহুড়ী সংগৃহীত বাংলা-পরিভাষার গ্রস্থপঞ্জী | 
[ আলোচ্য বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় (শ্রীযুক্ত রাজশেখর বন্ধু, শ্রীযুক্ত 
চারুচন্্র ভট্টাচার্য্য, ডাঃ শ্রীমান স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গ্রভৃতি দ্বারা সন্কলিত ) 
একটি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা স্ুবিস্তৃত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন ] 
এগুলি ব্যতীত বিজ্ঞানাচাধ্য রামেজসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের প্রকৃতি, মায়া" 
পুরী প্রস্থতি এবং নুগ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক লেখক জগদানন্দ রায় মহাশয়ের আচার্য্য 
বস্থুর আবিষ্কার, প্রাকৃতিকী, গ্রহনক্ষত্রঃ প্রকৃতি-পরিচয়, পাছ-পালা; পোকা- 
মাকড় ইত্যার্দি বিজ্ঞানসাহিত্যের অপূর্ব বন্ধ । 


বাঙালী ধুবকের অমবিষুখতা! ১৭ 
বাঙালী যুবকের শ্রমবিযুখত। 


[মস্তব্--“শ্রমের মর্যাদা ও বাঙালীর বিমুখতা” প্রবন্ধে আচার্ধযদেষ কলেজে- 
পড়া ছেলের! পানের বরোজে বাপখুড়োর সাহায্য করে ন৷ এবং পানের ব্যবসায়ে 
বারুজীবী ছেলেরা মনোযোগী নয় এরূপ লেখায় তাহার প্রতিবাদ হয়। ইহার 
উত্তর আচাধ্যদেব দেন । প্রবাসী-_ভাদ্র, ১৩৪০--সম্পাঁদক ] 

বাগেরহাট কলেজ সংস্থাপন অবধি আমি বছরে অন্যুন একবার সেখানে যাই, 
এবং একজন সন্ত্ান্ত, আত্মচেষ্টায় কৃতী বারুজীবী গৃহস্থের বাড়ীতে অবস্থিভি করি । 
এই কলেজটি প্রধানতঃ বারুজীবী সম্প্রদায়ের কয়েকজন কৃতবিষ্ক স্বদেশহিতৈষী 
স্থানীয় নেতা কর্তৃক সংস্থাপিত বলিলেও অত্যুক্ি হয় না। কিন্তু আমি দেখিয়া 
অবাক্‌ হইতেছি যে, দশানি ( বাগেরহাটের সন্গিকটন্থ গ্রাম) ও অন্তান্ত অঞ্চলের 
বাহারা কলেজে একবার অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাদের কপাল পুড়িয়াছে-_ 
তাহারা একুল-ওকুল দুই কুলই হারাইয়াছেন। 

পানের ব্যবসা করিয়া অনেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিয়াছেন। কিন্তু সেই 
অর্থ তাহারা জমিদারীতে নিয়োজিত করিয়াছেন কিনা ইহা অবান্তর কথা। 
প্রায়ই আমি দেখি ষে, আমাদের দেশে বাহার! ব্যবসা দ্বারা অর্থ উপার্জন করেন 
ত্বাহারা সেই অর্থ মহাজনী, তেজারতি বা৷ জমিতে ইন্ভেষ্ট করেন। 'আবার 
তেজারতি করিলে তৃসম্পত্তি হাটিরা আসিয়া করতলম্থ হয় । 

আমি শুনিয়া সুখী হইলাম দৌলতপুর অঞ্চলে বারুজীবী সন্তানগণ স্কুল কলেজে 
অধ্যয়ন করিয়াও শ্রমের মর্ধযাদাবোধ বজায় রাখিয়াছেন। অবশ্ত সেখানে পানের 
ব্যাধিতে যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, তাহা! আমার অবিদিত ণহে। সম্প্রতি আমি 
বেঙ্গল রিলিফ কামটির অর্থাৎ খাদদিপ্রতিষ্ঠানের আত্রাইতে যে স্থায়ী আশ্রম আছে, 
সেখানে কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া! আসিলাম। ইহার সন্নিকটগ্থ বাস্দেবপুর 
নামক ষ্টেশন হইতেও পাঁচসাত গাড়ী (৪8০৮ 1০98 ) বোঝাই পান ৪, 
দ. 85. %1% কাটিহার দিয়া বিহার ও পশ্চিম অঞ্চলে যায়। সে অঞ্চলের 
ব্যাপারীর! বেশ ছ-পয়সা রোজগার করে । নুতরাং পানের ব্যবসা! যে একেবারে 
লাভজনক নহে, তাহ], ভাবিবার কারণ নাই। মোটকথা, আমার বক্তব্য এই যে, 
[স্থান বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে । কিন্ত একবার যদি বাবাজীরা উচ্চ 
ইংরাজী বিস্তালয়ের উচ্চতম শ্রেণী পথ্যস্ত পৌছিলেন--কলেজের ধাপ মাড়াইলে 
কথাই দাই, তাহ! হইলে এী কেরাপীলিরি অর্থাৎ 'বাকু-শ্রেণীতৃক্ধ হইয়া 

ছ র 


১৮ আচার্য বাণী 


আজীবন দ৪৫৪৮৪6৪ করেন । ইহার উত্তর শ্রমের মর্যাদা ও আত্মোরতি বিষয়ক 
আরও ধারাবাহিক প্রবন্ধে দিবার সম্কল্প রহিল । 

কলেজে-শিক্ষিত কেন, সামান্ত রকম ইংরেজী অক্ষরজ্ঞানের পর “স্পেলিং বুক* 
অধ্যয়ন করিলেই বাঙালী যে পৈতৃক ব্যবন! ত্যাগ করিয়! চাকরির জন্ত লালারিত 
হয়, ইহা! ধাহারা রাজনারায়ণ বন্গু কৃত 'সেকাল ও একাল' পড়িয়াছেন তাহারা 
জানেন । 

১৮৫৯ খুষ্টাবে পাঠাশালায় ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন কর! উচিত কি-না শিক্ষা- 
বিভাগের কর্তা এ বিষয়ে রাজ! রাধাকান্ত দেবের মত আহ্বান করেন। তিনি 
এই মর্ঘের কথা বলেন-- 

“নূতন প্রতিষ্ঠিত স্কুলসমূহে সামান্ত কিছু ইংরেজী শিক্ষা দেওয়ার যে বিধান 
কর! হইয়াছিল তিনি তাহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে । তিনি বলেন যে, এঁ প্রকার শিক্ষ! 
পাইয়া কুষক ও শ্রমজীবীদিগের বালকের! স্ব স্ব জীবিকানির্বাহোপযোগী কার্য 
পরিত্যাগ করতঃ গভর্ণমেণ্ট ও সওদাগরদিগের অফিসে কেরাণীগিরি চাকরির 
অন্য উমেদারী করিয়া বেড়ায় এবং অধিকাংশই চাকরি না পাইয়া সম্পূর্ণ অকর্মণ্য 


হইয়া পড়ে ৮ 
স্তার জন কামিং ১৯০৮ লালে 4১9০০: 010 [00096219817 36891? পুস্ত- 


কের একম্থানে বলিতেছেন যে, বাঙালী ছুতার প্রায়ই কমিয়া আসিতেছে ; কারণ 
তাহাদের ছেলেপিলের! স্কুলে পড়ে এবং পৈতৃক ব্যবসা অবলম্বন করিতে ত্বণা 
বোধ করে। কাজেই চীনে ছুতোরের! এ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে । 

পানের সঙ্গে স্থপারীর ব্যবসায় যে কত মুদুরপ্রসারী তাহা আমার আত্মচরিত 
(৪৪৭ পুঃ) হইতে ছুইচার ছত্র উদ্ধত করিয়া প্রমাণ করিব । 

বাগেরহাট বাকুজীবী সম্প্রদায় যে কেবল পানের ব্যবসা করেন তাহা নহে, 
স্থপারীর ব্যাপারী হুইয়াও অনেকে বেশ হু-পয়সা রোজগ।র করেন। কিন্ত 
ছুঃখের বিষন্ন তাহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া বিদেশে যাইতে নারাজ । বারুজীবী 
শ্রীমানের!৷ যদি কুপমণ্ক হইয়া কেবল গ্রামের ভিতর না থাকিয়া একটুখানি 
আশপাশে গিয়া চোখ মেলিয়া দেখেন, তাহা হইলে যে, তাহাদের এক প্রকার 
বাড়ীর ছুয়ার হইতেই বিদেশী অশিক্ষিত ব্যাপারীর! কি প্রকারে লক্ষ লক্ষ ট্রাকা 
লুটিয়া লয় তাহা উপলদ্ধি করিতে পারিবেন । বাগেরহাট ও বরিশাল ভৌগোলিক 
হিলাবে এক বলিঙোও হয়। 
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6০0. ০6 চিত (০70 605 86952057858 259 6109 100820192188 ০ 
9901) 10670108106 10101 10101) 00011079018 01 20180100801 708691-000 
65 02150. 009 09775 ০: 860৮ 10 86001 288৫ 102 20662061360 29৫0%08 
1061075 5300:6861070, 11105 6105 069-1001917)688 17 615 106886622 
[01861085০01 73808816018 62805 10 06691700618 10000268106 10 ৬৬ 
10001) 58 6209 60691 52006 ড818685 12010 6031285 6০ ৫০2৮ 1595 & 
৩৪, 30 01060702869] 105 6105 09০919, 615 001 ০01 605 0:08৮5 
0911550. 17010) 6109 62909 01 10969177006 £095 12760 6105 20098096 01 6106 
10100191761.” 


জ্যাক (বরিশালের কলেক্টর ) বলিয়াছেন-_-এ-অঞ্চল হইতে সত্তর পচাত্বর' 
লক্ষ টাকার নুপারী রপ্তানি হইয়৷ থাকে । এতত্ডির সিঙ্গাপুর হইতে ভারতবর্ষে 
বছরে প্রায় আড়াই কোটি টাকার স্্পারী আমদানি হয়। সে উপলক্ষে আমি 
লিখিয়াছি-_ 


[1 606 90119£9-)১9, 50021800890, জা 0016. 0101 170975989 6208 31916, 
0 108691-00% টড 109৯7 01906956102 2002 11201070560 9019126190 
100 96100. ০..,০০, 8065 ০০010 98:20 99৮ 9291 80016107081 1909, 1306 98 2৫, 
1801 0%61)96198]]5 29109208, [005 73108508108 01559 ০0: 13815185%] 10859 
8৪ 96 0181018590. 200 91:8868116 ০ 80806810165, 


এই যে সত্তর পঁচাত্তর লক্ষ টাকার সুপারীর ব্যবসা, 17032195580, হিসাবে 
চীনে ও গুজরাটির| ( ভাটিয়৷ ) অন্যুন শতকর। দশ টাকা! পরিমাঁণ মুনফ! ধরিলে 
স্ষচ্ছন্দে সাত আট লাখ টাক! রোজগার করে। 

হায় বাঙালী যুবক, তথাকথিত “বিদ্ভার্জনের' দোহাই দিয়া তৃমি অর্থনীতি- 
ক্ষেত্রে আত্মহত্য। করিতে বঙিয়াছ এবং কেবল পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইতেছ। 


বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয় 
রামমোহন হলের সম্পাদক চারুবাবু বিজ্ঞানের অধ্যাপক, আমার সমব্যবসায়ী। 
তাই পক্ষপাতিত্ব দেখা ইয়া*আমাকেই ব্ৃত। দানে প্রথম আহ্বান করিয়াছেন । 
বক্তৃতার যে পৰ্ধী তিনি রচনা করিয়াছেন, তাছাতে আমার নামই সর্ধাণ্রে 
দেখিতেছি। 


০ আচার্য বানী 


বাঙাীর শক্তি ও ভাহাদ্স অপচয় বিষয়ে কিছু বলির । গত ২* বৎসর এই 
“বিষয়টি আমার চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। 

অননসমন্তায় বাঙাঙগীর জীবন আজ মৃত্যুর সম্মুখে আসিয়া দাড়াইয়াছে। 
জীবন-সংগ্রামের এই ভীষণ প্রতিযোগিতায় গুধু মাড়োরারী নয় সকল অবাঙালীর 
নিকট বাঙালী পরাজিত হইতেছে। 

৬০।৬৫ বৎসর পূর্বে সকল কাধ্যে রাজসরকারের দপ্তরখানায় ও ব্যবসায়ের 
হোসে সর্বত্রই শ্রেষ্ঠ স্থান বাঙালী অধিকার করিয়া! থাকিত। বাঙালী বুদ্ধিমান, 
বাঙালী চতুর ইহাই শুনিতে পাই । কিন্ত যত চতুর, তত ফতুর। তাই ধন- 
সম্পদে বাঙালী আজ ফতুর হইয়াছে । 

সেদিন এক ভদ্রলোক-_-আমার নাঁকি তিনি হ্াত্র-_এই দাবীতে তাহার 
পুত্রের ভবিষ্যৎ গড়িবার জন্য আমাকে অন্থরোধ করিয়াছিলেন ৷ ছেলেটি তিনবার 
বি. এসসি. পরীক্ষায় অরুতকাধ্য হইয়াছে । পরীক্ষকমণ্ডলীকে বলিয়া কহিয়া 
যাহাতে তাহার পাশের ব্যবস্থা করিতে পারি, এইজন্তই তিনি অন্থুরোধ করিয়া- 
'ছিলেন। ইহাই নাকি তাহার ভবিষ্যৎ গড়িবার একমাত্র উপায় ! দেখা যায় 
ইহাই প্রত্যেক বাঙালী ছাত্রের আদর্শ । ছাত্রদের আশা [. 0. 3. 8. 0. ৪. 
উকীল, ডাক্তার হইবে-_-আশা অমনি ধাপে ধাপে নামে । কিন্তু কয়জনের 
পদ খালি হয়, কয়জনেরই বা প্রয়োজন ? 

আলিপুরে ৮০০ উকীল, তবু বৎসর বৎসর সেখানে কত নূতন উকীল ভ্তি 
হয়। জেলা বা মহকুমার সর্বত্রই এইরূপ | 

ছোট্র ঘর ভাড়া লইয়! পশ্চিম! অশিক্ষিত লোক বিছ্যতের যোগে গমপেষা 
কল চালায়। কলিকাতার অলিতে গলিতে এই প্রকার কত আছে। ইহার! 
মাসে ৭০1৭৫ টাকা উপার্জন করে। চতুর ও তীক্ষবুদ্ধিবিশিষ্ট বাঙালীর সন্তান 
এই ব্যবসায় করে না । মুলধনের অভাবে ইহা নাকি বাঙালীর পক্ষে সম্ভব হয় 
না। অথচ এই প্রকার ব্যবসায়ে অতি সামান্ত মুলধনের প্রয়োজন হয়। 

কলিকাতার কাসারীপাড়া, কাটোয়ার সন্নিহিত ধাইহাট, লৌহজঙ্গ, খাগড়া, 
টাঙ্গাইলের কাগমারী প্রস্থৃতি গ্থান কীসারীর ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। 
অধুনা এলুমিনিয়ামের বাসন বাঙালীর সংসারে রাজস্ব করিতেছে । কেবল পুজা 
পার্ধণে উহা ব্যবহৃত হয় না। বিদেপীয় ঘস্ত বলিয়াও কেহ কেহ আপত্তি করেন 
কিন্ত এইসকল জাপত্তি ক্রমে শিখিল হইয়া আসিতেছে । এই বাসন আমেরিকা! 
ও সুইডেন হইতে আমদানী চাদর হইতে তৈয়ারী হয়। অতি সহজ এই কাজ | 


বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয় ২৯ 


অতি ছু অবস্থা হইতে কত ভাটিয়া ব্যবসায়ে উন্নতি করিয়া কিছু অর্থ সঞচ্ষ 
করিয়া সেই অর্থে এলুমিনিয়ামের কারখানা খুলিয়া! বর্তমানে প্রকাণ্ড ব্যবসাী 
হইয়াছেন। ঢালাই করিতে হয় না, জোড়াতাড়। দিয়! ঝালাইতে হয় না। প্রথমে 
চাকতির আকারে কাটিয়া ট্রীষণযন্ত্রে (8১%5:008) ফেলিয়া যথাবিহিত আকার 
দান করা হুয়। এই ভাটিয়াগণ ভারত ও রেঙুনে এবুমিনিয়মের ব্যবস! একচোটিযা 
করিয়াছেন। ইহারা পরেরষ্ঃখ মোচনে বহু টাক! দান করিয়া থাকেন, ভাবও 
নিতাস্ত অনাড়ম্বর | এই সকঞ্জ ভাটির়াগণ বাঙলার নান! ক্ষেত্রে ব্যবসায়ে প্রভূত 
অর্থ উপার্জন করিতেছেন। আর আমারই হাতে তৈয়ারী বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষিত 

৪০.. 1). 9০. র! বেকার বসিয়। থাকিয়া এক মহা! অনর্থের স্ষ্টি করিতেছে । 
অথচ 010010196০5 500168 01 6105 10986 50011086100 119 0109 0506199 
01 1116. 

রসায়নের সাহায্যে কীচা মাল হইতে বাণিজ্য-দ্রব্য তৈয়ারী করিয়া! বিদেশীয়গণ 
এ দেশ হইতে প্রভূত অর্থ লইয়া যাইতেছে ; কিন্ত এ দেশে রসায়নের শিক্ষার 
বিফলত। দেখা যাইতেছে । 

আমি চোখে যাহা দেখি তাই বলি। আমার পরীক্ষায় যাহা! সত্য বলিয়! 
উপলব্ধি হয় তাহাই প্রকাশ করি। আমাদের দেশের নান! স্থানে তামাক 
জন্মে । রংপুরে যে খুব ভাল তামাক হয়, সে সংবাদ রংপুরের ছেলের! রাখে 
না। অথচ সুদুর ব্রহ্মদেশ হইতে এই তামাকের সন্ধানে লোক আসে। সেদিন 
হাওড়ার ওপারে '92799৯%া: 1:008৫০০ ০20৪, নাম দিয়া এক যুবক 
সিগারেটের কারখানা খুলিয়াছেন। তামাকের রাসায়নিক পদার্থের বিষয় 
জানিতে তিনি আমাকে চিঠি লিখিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি জানাইয়াছেন যে 
যুদ্ধের পৃর্ব্ে যত সিগারেট এ দেশে খরচ হইতেছিল, বর্তমানে তাহার ছয় গুণ 
সিগারেট এ দেশে বিক্রীত হইতেছে। 

আমি সিগারেট খাওয়ার পক্ষপাতী নহি। বিড়ি আমাদের দেশেই 
তৈয়ারী হয়। সভ্য হইয়! বিড়ি পরিত্যাগ করিয়া! বিদেশজাত সিগারেট খাইয়। 
বু অর্থ বিদেশীয়কে দিতেছি । এই কথাটা তামাকসেবনকারীদের শ্ররণ 
চরাইয়। দিতে চাই । এই কথাটি বাঙলার পক্ষেই বিশেষ করিয়। প্রযোজ্য । 

নাগপুরের পথে মধ্য্রীদেশের অন্বর্থতি গণ্তিয়া নামক রেল স্টেশনে প্রকা 
বিড়ির কারখানা দেখিয়াছি । অরাধয়সের বাপকগণ দৈনিক এক টাকা। পায় 
লিক এটু বিড়ি ক্লারখামায উপার্জন করিয়া খাকে। এই লকল স্থানে কুটাক্কে 


২২ আচার্ট বাঈী 


কুটীরে গৃহ-কর্ণের অবসরে বিড়ি তৈয়ায়ীর কাধ্য চলিতেছে । এমন করিয়া 
আমাদের দেশে পুর্বে চরকা চলিত। এই প্রকারে নাগপুর অঞ্চলে €* হাজার 
দরিদ্র ও অনাথ! বিধবার অন্ন সংস্থান হয়। 

কলিকাতায়ও বিড়ির ব্যবসায় চলে, কিন্ত অবাঙালীর হাতে । 
ভারতবর্ষে ১০1১২ লক্ষ টাকার মোছিনী বিড়ি বিক্রু হয়। এই অতি সহজ 
ষ্যবসায়টিও বাঙালী কোন রূপেই গ্রহণ করিতে পারেনাই। 

কলিকাতায় ছধ মিলে ন| ! অল্প যাহা কিছু মির্ণল পশ্চিম দেশীয় গোয়ালার 
দয়ায়। কলিকাতা বিজ্ঞানকলেজে আছে অত বড় মাঠ) মাঠে সবুজ, নধর 
ঘাস। সেখানে কয়জন পশ্চিমা গোয়ালাকে অহ্নুনয় বিনয় করিয়া আনিয়া 
রাখিয়াছি। বাঙালী গোয়াল। পাওয়! যায় নাই। ইহার] দেখি মাসে 
২০০২৫ টাঁকা উপার্জন করে। 

খুলনার জেলাবোর্ড বাঙালীর । সেখানকান্ পারঘাটগুলি এই বাঙালীর! 
পশ্চিমা মাঝিদের হাতে দিয়াছেন। বাঙালীদের হাতে দিয়া উপযুক্ত অর্থ 
পাওয়া যায় নাই, কার্য)ও অত্যন্ত বিশৃঙ্খল হইয়! পড়ে । 

রাজ! গোপাঁলাচারী ও যমুনালাল বাজাজ সহ শ্রীহটে খদ্দর প্রচারার্থ 
গিয়াছিলাম। সেখানকার খেয়াঘাট দেখিলাম দেশিয়ানায় সজ্জিত | সংবাদ 
লইয়! জানিলাম খেয়ার মালিকের নাম রায় বাহাছুর ছত্রপতি সিংহ । ইনি ক্ষুদ্র 
অবস্থায় খেয়াঘাটের কার্য আরম্ভ করিয়াছিলেন। বর্তমানে শ্রীহট্ট ও 
ময়মনসিংহের প্রায় সকল খেয়াঘাটের ইজারাদার হইয়াছেন। ইনি বন ধনের 
মালিক । এবার শ্রীহট্ের বন্তার অজঙ্র অর্থ দান করিয়াছেন । 


বাঙালীকে ব্যবসায়ী হইতে বলিতেছি। কেহ কেহ আমাকে বলেন, তবে 
'কি বিস্বাবুদ্ধি বিসর্জন দিয়! মাড়োয়ারী হইঘ ? 


কলিকাতা। 2:18 0০'র 1,028 0০৯ ১০০২ টাকা বেতনে কার্য আরম্ত 
করিয়াছিলেন। 4.8: ড০]৩-এর পরলোঁকগত স্তার ডেভিড ইয়ুল ভারত 
হইতে ৩০ কোটি টাক! লইরা পিয়াছেন। ইহারা অশিক্ষিত ছিলেন না। 
এডিসন গ্রামোফোনের আবিফার করিয়া প্রভৃত ধন অর্জন করিয়াছেন । তাহার 
কনৃষ্টে প্রাথমিক শিক্ষালাভও ঘটে নাই। তিনি 'আপন চেষ্টার বিজ্ঞান 
শিখিক্াছেন। ফোর্ডের পিতা কক ছিলেন। পিতার আহ্বান সত্বেও সে 
ব্যবসায় তিনি গ্রহণ করেন নাই, সামা লেখাপএ শিখিয়াই দিজ অন্সদ্ধিৎসার 


বাঙালীর শক্তি ও তাহার অপচয় ২৩ 


গুণে বন্ত্রের কৌশল অর্জন করিয়! নিজ ব্যবসায়ে অজশ্ অর্থ উপার্জন করিয়া 
পৃথিবীর অন্ততম শ্রেষ্ঠ ধনী হইয়াছেন । 

সাবান ব্যবসায়ে শ্রেষ্ঠ ধনী লিভার ব্রাদার্সের লিভার বালক-কালে 
মুদিখানায় কাজ করিতেন; জগতের আর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী 4747৩" 
08209819 প্রথম জীবনে টেলিগ্রাফের পিয়ন, পরে কলের মঞ্জুররূপে জীবন- 
সংগ্রাম আরম্ত করিয়াছিলেন । অদ্বিতীয় ধনী 170,089 গ্রাজুয়েট ছিলেন না। 
ধাহাদের নাম করিলাম, ইহাদের কেহই বিশ্ববিষ্তালয়ের উপাধি অর্জন করেন 
নাই। ডিগ্রীর ছাপ নাই বলিয়াই কি ইহাদিগকে অশিক্ষিত বলিব? 

জামশেদজী টাটা বিজ্ঞান জানিতেন না, _মস্তিফ ছিল। তাহারই প্রভাবে 
টাটার লৌহ-কারখানার উপ্তব হইয়াছিল। []3%097% বলিয়া! একটি কথা চলিত 
আছে। আমরা ইহাদের বড়াই করি। ইহারা টাকায় বিকায়। কলিকাতার 
নিকটে [০০02000820 968] ভয০০ চলিতেছে । হুকুম্টাদ বিজ্ঞনবিদ্‌ 
নহেন। একজন সাহেব ম্যানেজার ও বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার রাখিয়াছেন। স্যার 
হুকুমর্টাদ একজন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী । ইহার তাবেদার এই 179০৪. 

ডিগ্রীর মোহ আমাদের পাইয়া! বসিয়াছে। জ্ঞান-অর্জন হইতেছে না, 
ডিগ্রী অঞ্জিত হইতেছে । ইতিহাস ও ভূগোল 006107)81--যেন উহা! জান! 
'অতিরিজ্ত মাত্র । ফাকি দিয়া পাশ করাই এখনকার ছেলেদের উদ্দেপ্ত । 
এজন্তই ভারতবর্ষময় আমি বলিয়! থাকি 109856 1৪ 010] 8 9108 6০ 17109 
0088 1820%8065 অর্থাৎ ডিগ্রী অজ্ঞতা ঢাকিবার আবরণ মাত্র । 

কলিকাতায় কলেজের হোষ্টেলে ছাত্র থাকে । মাসে ৪০1৫২ টাকা অভি- 
ভাবকদের নিকট হইতে ইহার! আদায় করে। রেন্ডেনারায় খায়, সিপেমা 
দেখে, ডাইং ক্লিনিং-এ কাপড় কাচে, হেয়ার কাটার দ্বারা চুল কাটায়। 
অবকাশের সময় দিনের বেলা ঘুমায় ও আড্ডা দিয়া সময় নষ্ট করে। এইরূপে 
পরম আলন্তে ইহাঁদের দিন যাপিত হয় । অপরের গলগ্রহ হইয়া! এইরূপ ভাবে 
কালাতিপাত লজ্জার বিষয় । 

আমেরিকায় অনেক ছেলে নিজের খরচের কিয়দংশ নিজ উপার্জন হইতে 
বছন করে। এমন কি চীনেও তাই। ছুটির সময়টি আমাদের ছেলেরা নানা 
ধ্যসনে কাটায়, আর চীনের ছেলেরা এই সময় স্বদেশের নিরক্ষরতা! দুর করিবার 
জন্ত ব্ধীতা দান, জিনিস ফেরি করিয়া অর্থোপার্জন ও সুত্র ক্ষুপর দল গঠন কিয়া 
অধ্যাপন! কার্যে লিপ্ত থাকে । এইরপে তাহারা প্রাথমিক শিক্ষার অন্ত 


২৪ আচার্ধয ন্বাণী 


গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর না! করিয়! নিজের! দেশ হইতে নিরক্ষরতা দূর করিতে 
মনন করিয়াছে এবং বহুস্থানে সফলকাম হইয়াছে । 

গুধু বিস্তাশিক্ষা। করিয়৷ এবং তাহার প্রতিদান করিয়াই চীনের! ক্ষান্ত । হয় 
নাই। অর্থোপার্জনের নব নৰ পথ তাহারা উন্মুক্ত করিয়াছে । 

বাংলা দেশে ৮৬টি পাটের কল; একটিও বাঙালীর নহে। সকলই 
ইংরাজের ছিল। সম্প্রতি ২৪টি মাড়োয়ারীর হইয়াছে।) এখনও বাঙালী 
নিশ্চল । ূ 

98115 88৪-এর মজজুরদের ঠিকাদার অবাঙালী।--ইহার নাম রাক়্ 
বাহাহুর জগমল রাজা । ইনি কচ্ছ দেশীয়। কোথাকার লোক কোথায় আসন 
অজন্্ অর্থ উপার্জন কর্সিতেছেন। এই প্রকার কচ্ছ দেশীয় মেমনগণ মগরাহাট 
অঞ্চলে 811) 78:0%21978-এর সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া! লক্ষ লক্ষ টাকার 
চাউল বিদেশে রপ্তানি করে। আবার কলিকাতার জনুরীরা সিন্ধি। পূর্বে 
কেকাণীগিন্ি বাঙালীর একচেটিয়া ছিল। মাদ্রাজীরা তাহা দখল করিয়! 
লইতেছে। কলিকাতার 171909 মি্ত্রী প্রায় সকলেই শিখ। বাঙলায় 
আনিয়া সকলেই সোণ| পায়। শুধু বাঙালীর হাতে উঠে ধুলি-মুটি। তাহারা 
উপবাস করিয়া মরে । 

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ অত বড় রাস্তা-_ছই পার্থে কত প্রাসাদোপম অট্টালিকা । 
২।১টি ছাড়! সকলের মালিক অবাঙালী। 

উপাধিধারী রাঙালী উপরিউক্ত ইংরাজী অনভিজ্ঞ মাড়োয়ারী "ইত্যাদির 
নিকট টাইপিষ্ট ও কেরাণী হইবার জন্ত দ্বারে দ্বারে ফিরিতেছে।: 

বাঙলার জমিদারের হাতে টাকা নাই। অপরিমিতব্যয়ী বলিয়া ইহার! 
খণগ্রপ্ত। কোন ছর্দিনে কোন জমিদারের যদি টাকার দরকার হয়, তবে 
মাড়োয়ারী ছাড়! আর কে দিতে পারিবে ? বাঙলার জমিদারী মাড়োয়ারীদের 
হাতে যাইবে, আমি এই ভবিষ্বাৎ দর্শন করিতেছি । কেবল চাকরির আশায় 
তাহারই পথ পানে চাহিয়া হা-ভাতের মত বাঙালীর দিন যাইতেছে । তাহার 
কর্মে স্পৃহা! নাই, শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধ! নাই। অল্নাভাবে তনু তাহার ক্ষীণ। 


কলিকাতার রাদমোহন হলে প্রদত্ত ব্ৃভার সারাংশ । প্রীদমোরতরন ওপ্ত কতৃক অঙুলিখি। 
( ভারতবর্ষ-্-বাঘ ১৬৩৬ ) 


মধ্যবিত্ত বাঙালীর বেকার সমস্ত ২৫ 


মধ্যবিত বাঙালীর বেকার সমস্যা 


গত ৫০ বৎসর ধরিয়া আমি বিজ্ঞানচর্চ! করিয়া আসিভেছি বটে, কিন্তু শুধু 
একটি বিষয় আলোচন! করিয়াই আমি যন্তুষ্ট থাকি ন|। বাঙালী জাতি যে 
ব্যবসাক্ষেঞ্জে সকলের পিছনে পড়িয়া যাইতেছিল, তাহা আমি আমার্‌ 
যোবনকাল হইতেই লক্ষ্য করিয়া আদমিতেছি। সেজন্ত কলেজে শিক্ষকতা 
করার সঙ্গে সঙ্গে আমি নানাবিধ ক্ষেত্রে কার্য আরম্ভ করিয়াছিলাম। আমার; 
সেই কার্ধ্য যে আজ কথধ্ৎ পরিমাণেও সাফল্যমণ্ডতিত হইতে চলিয়াছে, তাহা 
দেখিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে জরাজীর্ণ দেহ লইয়াও আমি অধিকতর উৎসাহের সহি 
কার্যে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই । আমার গত কয়েক বৎসরের কার্যের হিসাব 
সংবাদপত্রের পাঠকদিগকে নৃতন করিয়া বলিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ নিশ্য়োজন | 

সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠকগণ জানেন যে আমি লোকহিতকর ও জনশিক্ষা- 
বিষয়ক কার্ধ্ব্যপদেশে সার! ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়। থাকি। সমগ্র 
কণ্ধ্জীবন শিক্ষকের কাধ্য করিয়া একদিকে যেমন আমি শিক্ষাপদ্ধতির 
আলোচনা করি, দেশের নানাপ্রকার শিল্পবাণিজ্যের প্রবর্তক ও পরিচালক 
হিসাবে অপরদিকে তেমনই আমাকে সকল শিল্পব্যবসায়ের উন্নতি অবনতির 
কথাও চিন্ত। করিতে হয়। তাহার উপর গত বার তের বৎসর মহাত্বা-গান্ধী- 
প্রবন্তিত স্বদেশী আন্দোলনের জন্তও আমাকে কম পরিশ্রম করিতে হয় নাই। 
আমাদের দেশ এখন সকল কর্মক্ষেত্রেই পশ্চাৎপদ হইয়। পড়িয়াছে । দেশবাসীর 
দুঃখহূর্দশার কথা চিস্ত! করিলে সময়ে সময়ে আমি হতাশ হইয়া পড়ি। কিন্ত 
কন্মীর দল কখনও আমাকে নিশ্চিন্ত থাকিতে দেয় না। আমার কর্মক্ষেত্র বহু 
বিস্তৃত হইলেও এখন আমি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সম্বন্ধে দেশবাসীকে কয়েকটি 
কথা শুনাইব। 

গত ২৫1৩০ বংসর ধরিয়া আমি দেশের সর্ব চীৎকার করিয়া বলিয়া 
বেড়াইতেছি যে, বর্তমান শিক্ষাপন্ধতির অনুসরণ করিয়া বাঙালীজাতি অর্থনীতিক 
হিসাবে আত্মহত্যা করিতে ঘসিয়াছে। “বাঙালীর মস্তিফ ও তাহার অপব্যবহার” 
পুস্তকে বহুদিন পুর্ব দামি যে কথাটি বাঙালী জাতিকে বুধাইতে চেষ্টা 
করিয়াছিলাম, আজব বিলম্ব হইলেও--সকলেই তাহা স্পষ্টভাবে বুঝিতে 
সমর্থ হইয়াছেন। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি আমাদিগকে কোন্‌ পথে; 
লইয়া চলিয়াছে? 
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চাকরি-_চাকপ্টি--চাকরি, উকীল--উকীল--উকীল, ডাক্তার ঢাক্তার-- 
'্াক্তার, ইজিনিয়ার-_-ইহাই আমাদের শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। সেইজন্ই 
' আমরা দেখিতে পাই-_যদি কোন পিতার তিনটি পুত্র থাকে, তিনি তিনজনকেই 
বিশ্ববিস্ঠালয়ের গ্রান্ছুয়েট বানাইবার জন্ত বিশেষ ব্যস্ত হইয়! পড়েন! কোন পিতাকে 
ধদি তাহার বুকে হাত দিয়! বলিতে বল! হয়, তিনি পুত্রকে কি জন্ত শিক্ষাদান 
করিতেছেন, তাহা হইলে জানা যায়-_-পিতা পুত্রকে হয় (১) হাইকোর্টের জজ, 
ন! হয় (৯) ডেপুটি বা মুনসেফ- _অস্ততঃপক্ষে একটা মোটা! বেতনের গভর্ণমেণ্টের 
চাকরি করিয়া দিবার পক্ষপাতী । আর একদল পিতা পুত্রকে উকীল, ডাক্তার, 
বা ইঞ্জিনিয়ার বানাইতে চাহেন। মজার কথ! এই-_বড় মোটা চাকরী পাইলে, 
পিতা পুত্রকে অপর কিছু করিতে দিবেন না। এই যে থোড়-বড়ি-খাড়া আর, 
খাড়া-বড়ি-ঘোড়, এই মনোবৃত্তি আমাদের ভিতর হইতে কিছুতেই যায় না বলিয়া 
বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতির কোন পরিবর্তন সম্ভব হয় নাই। বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি 
উপরি-উক্ত মনোবৃত্তি শ্যষ্টি করিয়া চলিয়াছে । 

ভারতের সেন্সাস রিপোর্টে আমরা দেখিতে পাঁই যে, হাজারকর! মাত্র ৮জন 
ভারতবাসী গভর্ণমেণ্টের চাকরিতে নিযুক্ত । তন্মধ্যে কয়েকজন মাত্র হাইকোর্টের 
জজ আছেন ) আর সিভিলিয়ান, ডেপুটি, মুন্সেফ প্রভৃতি ধরিলে আরও ৬।৭ 
শত লোক পাওয়! যায় । বাকী গভর্ণমেণ্টের চাকরিয়ারা হয় চাপরাসী, আরদালী 
স-না হয় মফংম্বলে পুলিশের দারোগা! বা চৌকিদার । উপরি-উক্ত হিসাব 
আলোচন! করিলে দেখা যায়--একজন তথাকথিত শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে 
হাইকোর্টের জজ হইবার সম্ভাবনা কতটুকু? দশ হাজার গ্রাুয়েটের মধ্যে 
একজনেরও হাইকোর্টের জজ হইবার সম্ভাবনা আছে কিনা সন্দেহ। তাহার পর 

মুনসেফ, ডেপুটি প্রত্থৃতির কথা--প্রতি পাঁচ হাজার গ্রাজুয়েটের মধ্যে একজনের 

ডেপুটি চাকরি পাইবার সম্ভাবনা দেখা যায়। 

তাহার পর উকীলের কথা । উকীলের ্শার কথা আমি বহুবার বহস্থানে 
"বলিয়াছি। কিন্ত তথাপি আমাদের দেশের বুধকগণ দলে দলে আইন কলেজে 
প্রবেশ করিতেছেন-_দলে দলে উকীল হইয়া বাহির হইভেছেন এবং দেশের 
বেকার সমস্তা ঝাড়াইতেছেন। প্রত্যেক আদালতেই দেখিতে পাই মকেলের 
অপেক্ষা উকীলের সংখ্যা অবিক। কাজেই সে অবস্থায় 'উকীলদের অন্নসংস্থান 
হইবে কি প্রকারে ? 

একটি স্থানের কখাই আলোচন! কিয়! দেখা যাউক। আলিখুরে সহলাধিক 
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উকীল আছেন। উহাদের মধ্যে শতকর! পাঁচজনের বেশ ভাল পসার আছে। 
বাকী শতকর! দশজন কোন প্রকারে ওকালতী দ্বার৷ অরসংস্থান করিয়া! থাকেন। 
এই ত শতকরা মাত্র পনের জনের কথ! গেল। বাকী শতকর। ৮৫ জন কি 
“বাতাস খাইয়৷ থাকেন? আমি অনেক যুবক উকীলকে জিভ্াস৷ করিয়! 
দেখিয়াছি। তাহারা বংসরে কেহ কেহ ছুই শত টাকার অধিক উপার্জন কয়েন 
না। অথচ তাহাদিগকে ঘরের পয়সা খরচ করিয়। প্রত্যহ “পোষাক' পরিয়! ট্রা়ে 
বা বাসে চড়িয়া আদালতে যাতায়াত করিতে হয়। আমার নিজের জেল! 
খুলনাতেও ১০০1১৫০ উকীল আছেন। তাহাদের অধিকাংশেরই ছুর্দশা! দেখিলে 
ছুখ হয়। কিন্তু তাহা সত্বেও কলিকাত! ও ঢাকায় বংসরে গডে ছুই সহম্রাধিক 
ছাত্র আইন পড়িয়া থাকে । কি জন্য তাহারা আইন পড়িতেছে ? তাহাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেও তাহার! এ প্রশ্নের ভাল জবাব দিতে পারে না। ইহা কি 
সত্যসত্যই আত্মহত্যা নহে? ডাক্তারগণের অবস্থাও ক্রমে ক্রমে উকীলদিগের 
অবস্থার মত হইতে চলিয়াছে। উকীলের ন্তায় ছুই চারিজন ডাক্তারের ভাল 
পসার দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ ডাক্তারই বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি 
করিতেছেন। বর্তমানে কলিকাতা! বিশ্ববিগ্ভালয়ের বহু এম. বি. পাশ কর] ডাক্তার 
উদরান্ন সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হইতেছেন। তথাপি মেডিকেল কলেজ বা 
ক্কুলগুলিতে প্রবেশের সময় ভিড় কমে না, ইহাই দেশের অর্থনীতিক অবস্থা | 
কিন্তু বিশ্ময়ের বিষয় এই যে, এই সকল ব্যাপার চক্ষুর সন্ুখে দেখিয়াও 
জাতির মোহ কাটিতেছে না। তথাকধিত উচ্চশিক্ষা যে আমাদিগকে কোথায় 
জইয়৷ যাইতেছে, আজও আমরা সে কথা চিস্তা করি না। যে উচ্চশিক্ষা দেশের 
বেকার সমন্তার সমাধানের উপায় নির্ণয় করিতে পারে না; অধিকস্ত দেশের 
সহন্র সহম্র শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি করে, সেই শিক্ষাপন্ধতির পরিবর্তন কর! কি 
আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে না ? বি. এ. বা এম. এ. পাশ 
করা ছেলের দল বেকার সায় ঘুরিয়! বেড়াইতেছে। কোন প্রকারে তাহারা 
জীবিকা অর্জনে সমর্থ হইতেছে না। অথচ এ অবস্থায় ভির প্রদেশবাসী 
অশিক্ষিত পোকগণ বাংলায় আসিয়! অর্থোপার্জন ত করিতেছেই--তাহার উপর 
"চিরকাল মধ্যে বিলাট ধনী হইয়! উঠিতেছে। বাংলার যুবক সম্প্রদায় এ সকল 
দেখিয়াও দেখেন না। তাহারা সেই মামুলী চাকরির সন্ধানে ঘুরিযা 
বেড়াইতেছেন। ইহার কারণ কোথায়? €* বৎসর পূর্বে বাঙালী জাতি ত 
। এরূপ ছিল না। এই শ্রমবিমুখতা ও মিথ্যা আত্মমন্মানজ্ঞান কোথা হইতে ' 


২৮ '  আচাধ্য বাধী 


আসিতেছে ? বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি কি ইহার একফাব্রকারণ নহে? পিতা বা? 
'অভিভাবকত্তাহার বথাসর্বদ্ব খরচ করিয়! পুত্রকে উচ্চ শিক্ষা! গরদান করিতেছেন । 
পুত্র কলিকাতায় আসিয়া পিভার প্রেরিত অনায়াসলন্ধ অর্থ অপব্যয় করিতেছে 
থিয়েটার ও সিনেমা ভিড় বাড়াইতেছে। কিন্তু তাহার পর? কলেজের পাঠ 
শেষ করিয়! কর্মজীবনে প্রবেশের সময় অর্থীর্জনের সকল দ্বার রুদ্ধ দেখিয় হতাশ 
হইতেছে । সে. আর গ্রামে ফিরিয়! যাইতে পারে না-_বিলাসবহৃল জীবনযাত্রা-" 
পদ্ধতি ত্যাগ করিতে পারে না । কাজেই তাহার কর্শজীবন নষ্ট হইয়া বায়, । 
এই আত্মঘাতিনী শিক্ষাপদ্ধতি দেশবাসী কবে বর্জন করিবে ?* 


চীনে ছাত্র আন্দোলন 

আমি চীন ও ভারতের চিস্তাধার! ও সভ্যতা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে প্রয়াস 
পাচ্ছি। এই উভয় দেশই প্রাগৈতিহাসিক যুগের বহু পূর্বেকার স্থৃতি ও সভ্যতার 
নিদর্শন নিয়ে আমাদের চিন্তার ছুয়ারে আঘাত করে। এই উভয় দেশের 
পৌরাণিকতা৷ বৎসরে, যুগে অথবা! শতাব্দীতে নক্-_এদের পৌরাণিকত্ব শত-সহস্র 
বৎসরের-_যা আমর! সহজে অন্থমান, অথবা বিশ্বাস করতে রাজী নই। কেউ, 
কেউ বলে থাকেন এদের পৌরাণিকতার পরিমাণ ৪ হাজার বৎসরের বেশী। 

আমি বহু সহা্গতৃতিণীল ও দরদী গ্রস্থকার-_যারা চীনকে ভাল ক'রে 
জানেন--তাদ্দের অনেক বই পড়েছি । তার! চীনের খাটি চিত্র একেছেন। 
চীনের জাগরণ তাদের লেখায় জীবনী শক্তি নিয়ে আমাদের সম্মুখে ফুটে উঠেছে ॥ 

প্রথম বিষয়--যা' ইউরোপকে বিশ্বয়্াবিষ্ট করেছে, তা? হলো-_চীনের 
গ্রাচীনত্ব, তার সভ্যতার প্রাচীনত্ব, ষে সভ্যতাকে সে ভিন হাজার বছর পূর্বেও 
জিইয়ে রেখেছিল। ইহাই জগতের একমাত্র সাম্রাজ্য, যেখানে জাতিভেদ বা 
সমাজভেদ নেই। এখানকার লোক বিয়ের জন্ত কুলীন-অকুলীন, গোত্র-গোষ্জ 
ইত্যাদির বিচার নিয়ে হট্টগোল বাধায় না) এখানকার আন্তর্জীতিক বিবাহ 
বাস্তবিকই একটা ভাববার বিষয়। এই প্রকার উদারতায় ইসলাম অনেক' 
অগ্রনয় | 

ক “গৃহস্থ ম্গল'--ক্যৈঠ, ১৩৪১। 'ববভাবে' উদ্ধৃত । 


ইওর ভিডি 


চীনে ছাত্র আন্দোলন ২৯ 


তরিবান্ছুর এবং তৎপর বরোদার দেওয়ান দেশবিখ্যাত রাজনৈতিক সার 
আাধব রাও চীনের বিষয় বল্তে গিয়ে বক্তৃতার কোন স্থলে বলেছিলেন-- 
“আমাদের দেশের শতকরা আশি জন দেশবাসী যেভাবে সর্ধদিক্‌ দিয়ে লাঞ্ছনা 
ভোগ করছে, তা” আমাদেরই নিজেদের সৃষ্টি করা লাঞ্ছনা । এই ছর্দশা দুর 
করতে হ'লে আমাদেরই করতে হবে। বাকী শতকরা বিশজন দেশবাসী ষে 
কষ্ট ক'রে জীবন যাপন করছে__সে কষ্টের বোঝা আমরা বিদেশী শাসনকর্তা 
কাধে চাপাতে পারি ; কিন্তু এর প্রতিকারও আমাদেরই হাতে ।” 

১৮৯৪ থুষ্টাব্বেই চীনের প্রকৃত জীবন জাগরণের শুত্রপাত হয় । কালে 
অহালীলায় তাদের স্বাধীনতা ও সভ্যতার সেই আলোকশিখা নিভে গিয়েছিল। 
তাই আবার ধুগ-ভেরীর মহানিনাদে তাকে চীনের জলে স্থলে জালবার জন্ত তার 
মহাপ্রাণ সাড়া দিয়ে উঠল। জাপান আপনাকে শক্তিশালী ও সমুদয় অস্ত্রশস্ত্র 
স্থুসজ্জিত মনে ক'রে চীনের সহিত শক্তি পরীক্ষার উদ্দেম্তে কোন্দল পাকাতে 
সুরু করলে । জাপান তখন নববলে ঘলীয়ান। নূতন শক্তির শিহরণ সে তার প্রতি 
শিরার শিরায় অনুভব করতে লাগল। জড়তার মোহ কাটিয়ে কেবল সে টাটকা 
জীবনের আস্বাদ গ্রহণ আরম্ভ করেছে-_-এমন সময় চীনের সহিত শক্তি পরীক্ষা 
ক”রে নিজেকে যাচাই করতে তার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জাগলো । চীনের 
অবস্থা তখন মুমুধু । থাকবার মধ্যে ছিল তার মান্ধাতার আমলের কতকগুলি 
সংস্কার, আর “অচল ফ্যাসান? | এতে চীন জাঁপানের কাছে একটা বড় রকমের 
ধাক্কা খেল। জাপান ইচ্ছামত কামান দাঁগিয়ে চীনকে নাস্তানাবুদ করলে এবং 
কয়টি বন্দর ও পোতাশ্রয় দখল করে নিলে । চীনের সীমারেখা আস্তে আস্তে 
কমতে লাগল । অবশেষে সে ফর্মোজা ত্বীপটি পধ্যন্ত ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। 

লি-হাং চু অন্তর-আাখি দিয়ে ভবিষ্যতের যে দৃশ) দর্শন করলেন-_-তাতে তিনি 
স্বতঃই ভাবলেন যে, বতদিন না চীন আপনার জড়তার খোলন্কে ছিড়ে ফেলে 
দিয়ে প্রাচ্যের নবীন ভাবধারা ও কর্ননীতিকে গ্রহণ করবে--ততদিন চীনের এই 
বেদনার আঘাত থেকে মুক্তি নেই। এর পর থেকেই চীনের রাষ্ট্র জীবনের 
পরিবর্তনের সুরু হলে! । 

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চীনের কণ্সর্ধার। এমনি ক'রে বদলে গেল এবং চীন আপনাকে 
এমনি করেই কীজে লাগিয়ে দিলে! যে, জগৎ বিদ্রয়াবিষ্ট হ'য়ে ভার .এ 
পরিবর্তনের ও কর্মের ফল দেখতে লাগলো! ৷ 
।* চেঙ্গিস খর আক্রমণ যেমনি এশিয়া এবং ইউরোপের অনেকটা অংশকে 


৩০ আচার্ধ্য বাণী 


এশিয়ার করতলভূক্ত ক'রে দিয়েছিল--তেমনি পাঁশচাভ্যের সাত্রাজ্যবাদীঙ্গণও 
এশিয়াকে আক্রমণের দ্বারা ভাগ-বাটোয়ারা ক'রে নেবার জল্পনা করতে; 
লাগলেন । জার্মানী থেকে বিসমার্ক বলতে লাগলেন--এশিয়ার অর্ধেক পড়বে 
ইংলগ্ডের ভাগে, আর অর্ধেক পড়বে রুশিয়ার ভাগে ; এমনি ক'রে এশিয়া ভাগ- 
বাটোয়ারা হ'য়ে ইউরোপের পেটে তলিয়ে যাবে । তখনই ভাল করে গোলমাল 
বেধে উঠল। 

তার পরেই এলে! আসল কথা--চীনের যুব-আন্দোলন--যাকে দিয়ে চীন 
আপনার নিজস্ব সভ্যতাকে ফিরিয়ে পেয়েছে । রুশ-জ্ঞাপান বুদ্ধের পর চীনের 
তরুণ তাপসগণ আপনার মধ্যে বিশেষ করে জীবনের শিহরণ অনুভব করতে 
লাগল । তারা তাদের দেশকে ভাল করে দেখলো! । তাদের জননী জন্মভূমি 
তাদের দিকে করুণ ও ন্লান আখি নিয়ে চেয়ে রয়েছেন । দেশের পরাজয় ও 
ভুর্নামের প্রতিকারকল্পে তাদের প্রাণ বিসর্জন দিতে তাঁর! প্রতিজ্ঞ করে বসল, 
এবং যে জাপান তাদের এমন আঘাত দিয়েছে, সে জাপানের বুকে বসে তাদের 
মন্ত্র নিতে প্রস্তুত হলো_এক নয়, ছুই নয়, বিশ হাজার তরুণ বীর জ্ঞান-সাধনার 
জন্ত জাপানের রাজধানী টোকিও নগর একেবারে জুড়েই বসলো । তাদের 
উদ্দেস্ট জাপানের শিক্ষা, জাপানের বর্্রধারা চীনের প্রতি সহরে, প্রতি পল্লীতে 
এবং প্রতি গৃহে আমদানী করা । 

চীনের এ-জ্ঞানসাধনার প্রবল আকাজ্ষাকে জাপান রোধ করতে সাহস করল 
না, বরং তার আপন দেশে চীন! ছাত্রদের জন্য বহু বিদ্যালয়ের স্থষ্টি করলো। 
চীনের জয়ষাত্র। সুরু হলো- তরুণরা মনপ্রাণ দিয়ে জাপানে পড়তে লাগল । 
তাদের সাধন! সিদ্ধিলা্ভ করলো । মনের মত লোক হয়ে তারা দেশে ফিরল ) 
ফিরে, আমাদের দেশের বিলাঁতফেরতের গ্ায় সাধারণ সমাজের সহিত বিশাল 
ব্যবধান স্থষ্টি করলে! না। তাদের এ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের মূলে আমাদের 
দেশের গোলামীর গোলোক-ধাধায় পড়বার প্রবৃত্তি ছিল নাছিল এতে দেশ- 
সেবার এক বিরাট আকাঙ্খা, স্বাধীনতার এক বিরাট কামনা | 

দেশের বন্ধন মোচন করাই তাদের জীবন-বিসর্জনের কারণ হওয়ায় তার! 
জঞান-সাধনার পরবর্তী জীবনে দেশের কাঁজে আপনাদের জীবনকে নিয়োজিত 
করলে। দেশে ফিরে ভারা চীনকে এই বাণী শুনালে--জাপান খাহ। পারবে, 
পেরেছে--চীনও তাহা পারবে এবং পারাই তার চাই। এনিয়ে প্রতিজ্ঞা করে 
দেশের কাজে তারা নামলো-নামবধারই মত কারে । 


চীনে ছাত্র আন্দোলন ৩১. 


তাদের এসব ঝৌক দেখে, জীবনদানের এ-সব মহাদর্শ দর্শন করে জগত্বাসী 
চমৎকত হলো--বাত্তবিকই বুঝি “দিন” ফিরলো । 

এই যে জাপান-ফেরৎ তরুণ তাপসগণ চীনের কলঙ্ক দূর করবার মানসে দেশে 
বেরুলো-_তার! ত আর সরকারী সাহায্য পাবার আশায় বসে রইল না। তাদের 
নিজের খাবার পরবার তার! নিজেরাই যোগাবার বন্দোবস্ত করে নিলে। যাকে 
বলি আমর! “মনোহারী' জিনিস তা নিয়ে তার! দেশে বেরলো। এসব তারা. 
দেশকে খেলন। করে--উপহার দিতে বেরুলো না । এ-সব বেচে তারা খোরাক 
যোগাবার বন্দোবস্ত করলে--আর দেশের অশিক্ষিত অন্ধদের শিক্ষা ও আলো, 
দেবার যোগাড়-ন্ত্র করলে । সার! দেশময় ছড়িয়ে পড়ে, তার। নৈশবিগ্ভালয়, 
অবৈতনিক-বিগ্ভালয়--সর্বপ্রকার বিস্ভালয়ের পত্তন করে, দেশের লোককে ডেকে 
ডেকে টেনে টেনে চোখ-ফোটাতে লাগল। এ-সব যে তারা নিজের পড়া 
শিকেয় তুলে করছিল তা৷ নয়, এসব কাজ তারা অবসর মতই করছিল। খ্রীদ্মের 
দীর্ঘ ছুটিতে তার! এসব কাজ এমনি করে করে যেতো! যে--কলেজে ফিরে গিয়ে 
এ-সবের কথা খপ করেই ভুলে যেত না-_এবং যেতো না বলেই তাদের স্থাপিত 
এ-সব বিগ্ভালয় ও পরিশ্রম মাঠে মারা যেত না। 

এই অবৈতনিক স্কুলের ছার! অন্ততঃপক্ষে পঞ্চাশ হাজার দরিদ্র ছাত্র চীনের 
নানা সহরে শিক্ষালাভ করে মানুষ হ'তে সুযোগ পেয়েছিল। প্রত্যেক মন্দির 
বিষ্ালয়ে পরিণত হলো! ; এতে শিক্ষার সাধনা বেশী রকমে সহজ হয়ে পড়লো । 
পূজার হোমশিখার সঙ্গে জ্ঞানের হোমশিখা সমানভাবে জলে উঠলে! । 

চীনের ছাত্রদের যদি কলকাতার ছাত্রদের সাথে তুলনা ক'রে গড়-পড়তা 
মিলিয়ে দেখা যায়, তা হলে আমর! কি দেখতে পাই? অন্ততঃ কম পক্ষে 
তের হাজার ছাত্র যারা কলকাতার ইউনিভাপিটিকে জুড়ে আছে, তার! যদি 
চীনা-ছাত্রদের স্তায় মাত্র অবসরটুকু দেশের শিক্ষার জঙ্য ব্যয় করে, তাহ'লে 
তারাও কি চীনাদের মত*কাজ ক'রে যেতে পারে না? তারাও কি অন্ততঃ 
পঞ্চাশ হাজার ছেলেকেও মানুষ করতে পারে না? না হয় স্কুলের কথা ছেড়েই 
দিলাম। ঢাকায় ১১টি হাই স্কুলের ৪৪শত ছাত্র, আর ইউনিভাপিটির ১২শত 
ছাত্র, অন্ততঃপক্ষে চার হাজার ছেলেকেও মান্য করতে পারে না ?_-করলে 
অবপ্তই পারে! : 

আমাদের যার! ম্যাট কুলেশন দিয়ে সুদীর্ঘ চারিটি মাস ঘুমিয়ে কাটায়, ধারা 
আই, এ, বি. এ, দিয়ে প্রা তিন মাল খেলিয়ে, বেড়িয়ে কাটায়, অথবা! বাক্গা: 


২ ঢায বাণী 


পাধারণভাবে দীর্ঘ শ্রীক্মের বন্ধে তাল পিটে, ঘুম দিয়ে, হাই তুলে, গল্প-গুজব 
ক'রে উড়িয়ে দেয়, তারা যদি এদিকে একটু নেকনজর দেয়, তাহলে ফি দেশের 
একটা বিরাট সমস্তার কিঞিংও সমাধান হ'তে পারে না? 

আমাদের দেশের ভাষা। চীনের ভাষা! থেকে অনেকই সহজ । সে ভাষায় 
ভাদের দেশবাসীকেও কথা কহিতে শিখতে হয় । এমনি যে জড়ানো ভাষা এও 
তারা সহজ করে দিয়েছে---আপনাদের পরিশ্রম অধ্যবসায় ও সাধনা হারা । 
আমাদের দেশের সংস্কৃত ভাষাকে চীন! ভাষার সহিত ভূলন| কর! যেতে পারে। 
এই ভাষাকে পরিবন্ধিত করতে, আরো সহজ আকার ও প্রকার দিতে চীনা 
ছাত্র! প্রচার করছে, এমন কি অনেক বই লিখেও বিলি করছে। 

চীনে ধর্্ুভেদ নাই--সেখানে বৌদ্ধ, মুসলিম, খৃষ্টান সবাই “চীনা? । তাদের 
দেশের নামেই সব চলে যায়। চীনবাসী বাস্তবিক পক্ষেই দার্শনিক গোছের 
লোক । প্রত্যেকে প্রত্যেকের ধর্ম নিয়ে থাকবে, অথচ অবাধ মেলা-মেশায় 
আপত্তিজনক কিছু নেই । সঞ্চম শতাব্দীতে কন্ফুসিয়স্‌ তাদের যে বাণী দিয়ে 
গেছেন-তার৷ আজও সে বাণী ভোলেনি। সে বাগী অনুসরণ করে তারা 
এখনও চীনা, এখনও কর্মী, এখনও দেশসেবক সবই হচ্ছে। তবু আসলে তার! 
চীনাই থাকছে ; আমাদের মত আগাগোড়া অনুকরণের দ্বারা পরিবর্তিত 
হয়নি । 

চীনাদের সর্ধসমাজেই আন্তর্জাতিক বিবাহের প্রচলন বাস্তবিকই একটি 
বিপ্ময়ের জিনিস । ধর্ঘাবিশ্বীসের অনৈক্যের জন্য ইনকুইজিপান্‌ অথবা অন্তান্ 
গ্রকার পাশবিক অত্যাচার সে দেশে নাই__-ইছা! ভাব্বার বিষয় বটে । সেপ্ট 
বার্থালমকে মেরে কেমন করেই না তার! ধর্মের গৌড়ামি দেখিয়েছিল। 
স্পেনের ইনকুইজিশানের ব্যাপারখানাও সবার জানা! আছে। এই তে! ছিল 
পুরাতনের গ্রতি লোকের একটা অন্ধ অনুরাগ-_-একটা যুগ-যুগসঞ্চিত সংস্কার । 

টোকিওতে গিয়েই তারা জ্ঞানলাভের গ্রচেষ্টাকে থামিয়ে রাখেনি । 
অধ্যবসায়ণীল কৃতী চীন! ছাত্রদের হুহাজার গেল ক্রান্দে-_আর এক হাজার 
গেল বিলাতে। তারা আমাদের দেশতুত্ত বিলাত ফেরতের মতন ফেল 
ফ্যাসান নিয়ে ফিরতে সুদুর প্রবাসে যায় নি, তারা গেছিলো-_দেশেষ বন্ধন 
খুলতে, য! কিছু দরকার তা সঞ্চয় করে, সংগ্রহ করে আন্তে। শ্বদেশে কিরে 
তারা গোরামীয় জিজির গলায় পদ্েনি। ভার! চেয়েছিলো--চীনাবাসীকে 
' নিম্নে এক মহাঙাতি পড়ে তুলতে, চেয়েছিলো! চীনকে মাচ্য করছে । 


চীনে ছাত্র আন্দোলন ৩৩ 


সার অতুল চ্যাটাজ্জী ও পরাঞ্জপে আফসোসের সহিত বলেছিলেন বে 
ভারতবাসী কেন বেশী সংখ্যায় বিলেতে শিক্ষালাভ করতে যান্ন না? কিন্তু 
আমি বলি--বিলেত গিয়ে লাভ কি এদের? তার! তে! বিলেতী ফ্যালানের 
আমদানী ছাড়া আর বেশী কিছু আমরগানী করবে না? তবে কিনা ডাঃ ঘোষ 
আর মেঘনাদ সাহার ন্তায় ছেজেদের আই যে বিলে বাধার বিশেষ এড়োজন 
আছে, তা আমি মু্তক্কঞ্জে শ্বীকাঁর রছি। ভারতবাসী ছাত্দরেরা যেরূপ কচি 
বয়নে বিলেত যায়--টীতে মনের লেই তারুণ্য দিরে--এইরপ ফ্যাসান-শেখার 
তোভাপাখী হয়ে ফেরা ফোন তাজ্জবের বিষয় নয়। 

আমি একটিও বিলেত ফেরৎ আই, মি, খাস. কে দেখছিনে--ধিনি ক'বছরের 
মধ্যে বেশ নাম করে ফিরেছেন, আর দেশে এসে কিছু, করছেন! কেবল 
ব্যারিষ্টার-ব্যারিষ্টার । “বার একেবারে ঠেসে গিয়েছে, এক কোণ! কোথাও 
স্থান নেই। যেন পি'পড়েরই দল আর কি? আমি যদি দিনেকের জন্যও 
1019686০£ হতুম, তা"হলে দেখতে--এসব ফৌজদারী আদালতকে একবারে মাটির 
সমান করে মুছে দিতুম-_একবারে পালিশ । দেখ না, আলিপুরের মতন স্থানেও 
৮ শত উকীল। বছর বছর আরো ২০-২৫ জন কয়ে বাড়ছেও। ১০-১৫ বছর 
বাদে কি হবে, তাই আমি ভাবছি 1--দেশ যেন উকীলময় হয়ে যাবে--মক্কেল 
যেন আর মক্কেল থাকবে না ! 

এই যে বিগত ১৯০৬ সালে টোকিয়োতে পনেরো শ' ছাত্র শিক্ষালাভ 
করছিলো--তাদের সংখ্যা কত বেড়েছিলো জান? তারা বাড়তে বাড়তে 
একেবারে পঞ্চাশ হাজারে পরিণত হয়েছিলো ) কি অদম্য আকাঙ্ষা |! কিন্ত 
আরও তাজ্জবের কথা কি জান? তারা যে কেবল সংখ্যাতেই বেড়েছিল তাই 
নয়-তারা আরে! এমন কিছুতে বেড়েছিল যা শুনলে তোমর! অবাকই . হবে। 
এসব ছাত্রের অর্ধেকই আপনার খোরাক আপনার। জোগাতে ) বাপ-দাদার 
কাধে' ভর দিয়ে তারা চলতে চায়নি. আমাদের দেশের বিলেতপ্রবাসীদের 
মা-বাপ তো মাসে সে চান পাঁচশো করে টাকা পাঠিয়েও ভাবন! চিন্তায় দিন 
কাটান! চৌদ্দ হতে চক্লিশের মাঝামাঝি ছিল তাদের বয়স। ২৫ হলেই যে 
বুড়ো হলো, এদের এই অপবাদ ছিলো! ন! | 

এ-সব বল! তো৷ অনেকটা ইলো--চীনের ছাদের উদ্মম ও উৎসাহ স্য্ধে 
তোমর! অনেক কিছুই জানলে । এখন আমি তোমাদের বলতে চাই, তোমরা 
কি 4 লব সম্বন্ধে একটু ভেবে দেখবে না? চীনাদের যার! বিদেশ থেকে ধিগ্ভে 


৩৪ আচার্য বানী 


শিখে জআসে' তাদের বল! হয় 138603066 35৫66 ষ্মেন আমরা বলি 
“বিলেত ফেরৎ” ! চীন! বিলাত-ফেরত আর ভারতবাসী বিলাত-ফেরত সন্ধে 
কি তোমরা ভাবতে চেষ্টা করবে? 

পিকিন, ক্যাপ্টন, হংকং এ সব বিশ্ববিস্ভালয়ে যে দশ হাজার ছাত্র বিষ্ভা শিখে 
জ্ঞান সঞ্চয় করতো-_-তা সাংহাই বিশ্ববিস্তালয়ের চ্যা্দেলার মিঃ হর্পণেলের কথায় 
বেশ বোঝা যায় । তার। বাহির থেকে ভেতরে এসে, দেশের ভেতরকেও গড়ে 
তুলেছিল। এই ছিল এদের ত্যাগ ও প্রয়াসের বৈচিত্র্য । 

চীনের লোকসংখ্য। হলে! ৪০৫০ লক্ষ । এদের ভেতরে নিজের জীবনপাত 
করে জাগরণ আনয়ন করা এত সহজ নয়। তবু ছাদের অধ্যবসায়ে তারা কত 
যে জানবার এবং বুঝবার স্থযোগ পেয়েছিলো! তাঃ তোমাদের কত করে বলবে! ? 

চীনের ছাত্ররাই দেশের লোককে দেশের কথা বুঝাবার জন্য চার শ' কাগজ 
চালাত। দেশের লোক এতে কি পেতো। জান? তার মনের সত্যিকার বাণী 
"সত্যিকার ডাক পেতো । দেখ তো আমাদের দেশের ছাত্রদের অবস্থা-_ 
একটিও কি কাগজ আছে ? যা দিয়ে তারা আপনাদের মনকে লোকের কাছে 
প্রকাশ করে? 

আমাদের দেশে তথাকথিত ভদ্রলোকদের কথা ত্যাগ করে মধ্যবিত্তদের কথা 
ধরলে দেখ যায়--এদের অনেকটা চেষ্টা থাকা সন্বেও ছেলেমেয়েদের শিক্ষা 
দেবার জন্য বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। আর সাধারণ সমাজের কথা ত এখানে 
আরতেই পারে ন। ছেলেদের খরচ দিন দিন যে ভাবে বাড়ছে তাতে মধ্যবিত্ত 
লোকদেরও যে আর কদিন ছেলেদের শিক্ষা দেওয়! সম্ভব হবে তা মনে হয় না। 
চীনে সবাই সবার "কথ! ভাবে, একে অন্তের সাথে মিলে। পণ্ডিত মূর্থের সঙ্গে 
মেশে) কিন্তু আমাদের দেশের বিদ্বে-_মান্থষকে মান্য থেকে দুরে সরিয়ে 
দিয়েছে। বিদ্বান জানে, কি করে অশিক্ষিতদের কাছ থেকে গ! বাচিয়ে চলবে, 
এবং কি করে এদের দ্বা করত হয় । এখানেই সব গলদ্‌। 

প্রেসিডেন্সি, ইসলামিয়া, রাজসাহী, কটক ইত্যাদি সরকারী কলেজগুলোতে 
ছাত্রদের মাথা পিছু সরকার এবং দেশ যা খরচ করছে তা! যে ছাত্রদের দারা 
আবার ফিরে পকেটে আসবে তেমন আশা করাই বৃধা।  বত্ত প্রকার উন্নতির 
কাজ চীন দেশে চালানো হয়, সবই মধ্যবিত্বদের ঘারাই সাধিত হয়। কিস্ত বাংলার 
মধ্যবিতগণ--সে সব বিষয়ে একেবারে পত্ডিত ১ পরিশ্রমের কাজ এর! একেবারে 
গোলায় ভুলে র্েখেছেন---যেদ গোলারই ধান। 


বাঙালীর ধ্ংসের কারণ ৩৫ 


বাংলায় জেল! সমূহে ধান, পাট ইভ্যার্দি ফসল জন্মে। ফরিদপুরে সব চাইতে 
প্রচুর পরিমাণে জন্মায় । ধান, পাটে প্রায় বিক্রয় হয় ১২ কোটি টাকা । আর 
লোক হলে! ২২ লাখ, মাথ! পিছু আয় দীড়ায় ৫২২ টাকা করে । এই আয় কি 
যথেষ্ট? আর এই আয় কি বাঙালী রাখতে পারে? বাংলার কষক-সমাজের 
অবস্থা আজ কি যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে । এই 
যে প্রজাদের চৌষটি হাজার* খাওয়া হয়, তার পরিবর্তে দেওয়া! হয় কি, তার কি 
কোন হিসেব আছে? হিসেব আমর! কোন্‌ দিকেই বা করি? আজ হিসেবের 
দিন এসেছে--হিসেব করে আমাদের বাঁচতে হবে-_এর জন্ত অনেককে মর্তেও 
হবে। এই বিপুল দায়িত্ব নেবার জন্য যদি কেহ প্ররস্তত হয় তবে জেনো এর! 
তরুণ- এরা ছাত্র--এরাই বিধাতার বরপুত্র ৷ 


বাঙালীর ধ্বংসের কারণ 


বাঙালী ত্মি ধ্বংস-সাগরে ঝাপ দিবে বলিয়া! প্রাতিভ্ঞাবন্ধ 
হইয়াছ ? 


প্রায় ৩১ বৎসর পূর্বে “বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার” শর্ধক একটি 
ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বাঙালীর অক্ষমতা, শ্রমবিমুখত1 এবং নিশ্চেষ্টতার কথা উল্লেখ 
করিয়াছি । সেখানে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যষে, আমরা যাহাদিগকে 
মেড়ো, ছাতৃখোর ইত্যাদি আখ্যা দিয়া থাকি, তাহারাই স্থদূর রাজপুতনার মরু- 
প্রান্ত হইতে রেলপথ হইবার পূর্বে পদক্রজে লোটাকম্বল সম্বল করিয়া, সত্যসত্যই 
২৪ পয়সার ছাতু খাইয়া, এই বাঙলা দেশের বুকের উপর আসিয়া! বসিয়াছে 
এবং শতবর্ষ ধরিয়! ক্রমান্বয়ে সমস্ত । ব্যবসা-বাণিজ্য আয়ত্ত করিয়াছে। তবুও 
আমর! ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাহাদের পারদশিতার কথা উপলক্ধি করিতে 
পারি না। আমরা ছ'পাতা 97০14822416, 1410% এর পদ আওড়াইয়া ব। 
10111985706181 05190108 এর পাতা উল্টাইয়। গর্বে শ্কীত হইয়া পড়ি, এবং 

* বাংল! গতর্ণমেন্টের তৎকালীন নস্ত্রীর বেতন ছিল ৬৪,৯**২ টাক! | 


1 জচার্ধয দেষের চাকাহলে প্রদত্ত বন্ধুতার সারাংশ, জামীন উদ্দীন আহম্মদ কতৃক 
অনুলিখিত। ব্যবসা ও বাশিজ্য--জাবাঢ়, ১৩৪২ । 
ঃ 


৩৬ আচার্য বাদী 


মাড়োয়ারী *প্রস্থৃতি অ-বাঙালী ভ্রাতাগণকে হীন ও মুরুব্বীয়ানার চক্ষে দেখি। 
ইহার পরিণাম এখন হাতে হাতে ফলিতেছে। 

৩০ বৎসরেরও পুর্বে যাহা লিখিয়াছিলাম, আজ তাহ অক্ষরে অক্ষরে সত্য 
প্রতিপন্ন হইতেছে । আমাদের উচ্চশিক্ষাভিমানী যুবকবৃন্দ বাহারা! 01161681 
চ79০705108 বা অর্থনীতিমূলক বিস্তা অধিগত করিয়াছেন-_তাহাদের মুখে 
কেবলই গুনা যায় মাড়োয়ারী মাত্র 201371672%%. ছাড়। আর কিছুই নহে। 
কিন্ত তাহারা ভাবিয়া! দেখেন না যে, কেবল মাড়োয়ারী নয়--ভাটিয়া, গুজরাটী, 
কচ্ছ অঞ্চলের মেমনগণ এবং বোম্বাই-এর বোর! বা খোজা সম্প্রদায়ের ব্যবসায়িগণ 
কেবল 2216819228 হইয়া এই বাঙল! দেশ হইতে লক্ষ লক্ষ কেন, কোটি কোটি 
টাকা উপার্জন করে| 

এবার পাটের ব্যবসার কথা ধরা যাউক। ৫০1৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই ব্যবসা 
সাহা, ভিলি, কাপাঁলী প্রভৃতি জাতির একপ্রকার একচেটিয়া ছিল। কিন্তু 
তাহাদের বংশধরগণ ক্রমশঃ গদিয়ান হইয়া উঠিল। এই স্থুব্পসুযোগে কর্মঠ, 
শ্রমপরায়ণ মাড়োয়ারী ছাতুখোর হইয়াও ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে বাঙালী ব্যবসায়ি 
গণকে অপসারিত করিতে লাগিল। আজ শুধু দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
বাঙালী- _হিন্দু-মুসলমান- মাত্র সামান্য ব্যাপারী বা ফড়িয়া হিসাবে যাহা কিছু 
রোজগার করে । ১৪1১৫ বৎসরের পূর্ব্বেকার কথা বলিতেছি। যখন অসহযোগ 
আন্দোলন তীব্রভাবে চলিতেছে--তখন আমি মাদারীপুর অঞ্চলে সফরে বাহির 
হই। সেই সময় সংবাদপত্রে লিখিয়াছিলাম যে “4৪ 1180910 57909829 
10. 818৮৮ 5 0৩৪ ৪া0]ং সঃ010 109৮ অর্থাৎ যখন মাদারীপুরে হ্রিমার 
লাগিল তখন নিরাশ হইয়া! পড়িলাম। সেখানে দেখিলাম পাটের গুদানগুলি 
হয় ইউরোগীর বা আর্দেনীয়, ন! হয় মাঁড়োয়ারীদিগের ঘারা অধিকৃত । আমরা 
সাধারণের অভিধিস্বরূপ সেখানকার লোন অফিস বা! ব্যান্কে অবস্থান করিলাম । 
পরদিন পরাতে সকল শ্রেণীর লোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল। আমি বখন 
পাটের কথ! উল্লেখ করিলাম তখন একজন মাতব্বর সাহা আমাকে বলিলেন-_. 
কর্তা, &ঁ যে প্রকাণ্ড গুদামের কথ! বলিতেছেন উহা আমাদের পিতৃপুরুষের 
ছিল। কিন্তু স্বর্গীয় কর্তার। যখন চলিয়া! গেলেন তখন আমাদের মধ্যে গৃহবিবাদ 
ঢুকিল এবং এখন এ গুদামগুলি মাড়োয়ারীদিগকে ভাড়া দিয়াছি।” আমি 
গুধু স্থানের কথা বলিতেছি না। বাঙল! দেশের প্রধান প্রধান গঞ্জগুলি এবং 
আমদানি রপ্তানির কেন্ত্রস্থলগুলিতে বর্তমানে খোঁজ করিলে বোঝা যার যে 


বাঙালীর ধ্বংসের কারণ ৩৭ 


আমদানি রপ্তানিঘটিত সমহ্ত ব্যবসায়ই অ-বাঙালীর করতলগত হইয়াছে এবং 
হইতৈছে | ১৯২২ সালে যখন উত্তরবঙ্গে মহাপ্লাবন উপস্থিত হয়, তখন আমরা এ 
অঞ্চলে অর্থাৎ আত্রাই, সাস্তাহার, বগুড়া, ভালোর প্রস্ৃতি স্থানে সাহাব্যদান-কেন্ত্র 
(27191 066: ) স্থাপন করিয়া আসি | এ সব স্থানে তখন হইতেই প্রান্গ 
বৎসরে ২।১ বার খাদি প্রস্তুত পরিদর্শন কল্পে 'এবং বর্তমানে টেকি ছাটা চাউল, 
খাঁটি সরিষার তৈল ও গব্য দ্বৃত গ্রভৃতি উৎপাদন তদারক* করিবার জন্ত গমন 
করিয়া থাকি । এই সব স্ত্রে উত্তরবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করিয়াছি । উত্তরবঙ্গের সমস্ত আমদানি-রপ্তানি মাড়োয়ারীদিগের করতলগত । 
সেখানকার যাবতীয় রপ্তানি মাল অর্থাৎ ধান, পাট, কলাই প্রভৃতি যাহা ক্ষেতে 
উৎপন্ন হয়, তাহা সবই উহাদের হাতে এবং যাবতীয় আমদানি মাল--কেরোসিন, 
লোহালক্ড়, এমন কি খৈল পধ্যস্ত সমস্তই মাডোর়ারীদিগের দ্বারা সরবরাহ 
হইয়া থাকে । 

যাহা পূর্ববঙ্গের প্রধান ধনসম্পদ, শুধু সেই পাটের কথাই ধর! যাউক | ১৯২৯ 
সাল পর্যস্ত পাটের বাজার খুব গরম ছিল, এমন কি ২৫1৩০ টাকা পর্যন্ত মনকরা 
দর উঠেছিল। তাহার পর ৫1৭ বৎসর বড় মন্দা যাইতেছে । যখন বাজার 
গরম ছিল তখন সমস্ত বাংলা দেশ হইতে অন্যূন চল্লিশ কোটি টাকার পাট 
রপ্তানি হইত। রেলি ব্রাদার্স প্রভৃতি ইউরোপীয় সওদাগরগণ এবং কয়েকজন 
আর্েনিয়ানকে বাদ দিলে সমস্ত 518155087. হইতেছে মাড়োয়ারী। তাহারা 
এই 07109160287 স্বরূপ কত কোটি টাকা উপায় করেন তাহা! বলিয়া দিতে হইবে 
না। শতকরা ১০১ টাকা হিসাবে ধরিলে ৩।৪ কোটি টাকার কম হইবে না। 

১৯২৩ সালে আমি একবার সতীশচন্ত্র দাস গুপ্ত ও প্্রস্ু্চন্্র ঘোষ 
মমভিব্যাহারে সফর করিতে বাহির হই। মুপিদাবাদ ছাড়াইয়৷ গেলে একজন 
হাটকোটধারী বাঙালী আমার গাড়ীতে উঠিলেন এবং প্রণাম করিয়া বলিলেন_- 
“আমি আপনার একজন ভূতপুর্ব্ব ছাত্র।” আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 
যে, এই নদীয়। ও মুশিদাবাদের কৃষিজাত দ্রব্য, ষথা--ধান, চাল, কলাই, সরিষা 
ইত্যাদি কাহাদের মারফৎ রপ্তানি হয়? তিনি উত্তরে বলিলেন--“আমি একজন 
রেলের কর্মচারী ; আমার কাজ হইতেছে কি উপায়ে গরুর গাড়ী ও নৌকা- 
সংযোগে মাল বড় বড় রেলস্টেশনে আসিয়া রপ্তানির সুবিধা! হয় তাহার ব্যবস্থা 
করা। এখানকার যাবতীয় ভূষিমাল মাড়োয়ারী ও আজিমগঞ্জের বড় বড় 
জৈন মওদাগরগণ কর্তৃক বাহিরে চালান যায়।” 


৪২ আচাব্য বাণী 


কালিদাসের পাখী 

সাহিত্যরসিক কাব্যামোদিগণ বছদিন যাবৎ ধহুভাবে আলোচনা করিয়া 
মহাকবি কালিদালের নানামুখী কবিতা-প্রতিভার সহিত সাধারণের পরিচয় 
করাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। কিন্তু একট! দিকে তাহাদের বিশেষ দৃষ্টি পড়ে 
নাই। মহাকবি নায়ক-নায়িকার পরিবেষ্টন বা! 12৮8:০০৫-রূপে প্রক্কাতির ষে 
চিত্র অঞ্কিত করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিকের সুঙ্স দৃষ্টিতেও যে তাহা নিখু'ত ও নিভূলি 
'তত্প্রতি কাহারও তেমন মনোযোগ আকৃষ্ট হয় নাই। কালিদাস-সাহিত্যের 
এই অনালোচিত বৈশিষ্ট্যের প্রতি, বিশেষতঃ মহাকবি বণিত পাখীগুলির দিকে 
আমাদের দেশের সুধীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন ডাঃ শ্রীসত্যচরণ লাহা। 

ডাঃ লাহ। আধুনিক শিক্ষিত সমাজে পক্ষিতাত্বিক হিসাবে সকলের নিকট 
স্ুপরিচিত। তিনি বস্তঃ লক্ষ্মী-সরম্বতীর দুর্লভ মহামিলন সম্ভবপর করিয়। 
তুলিয়াছেন। আশৈশব এশ্বর্ষেযর ক্রোড়ে প্রতিপালিত, স্বয়ং অতুল এখর্য্যের 
অধিকারী হইয়াও ডাঃ লাহা আপনার একনিষ্ঠ সাধনার বলে বাণীর বরলাভে সমর্থ 
'হইয়াছেন। তাহার জ্ঞান-স্পৃহ! প্রতিনিয়ত বাণীর মন্দিরে পুজার অর্থ্য সাজাইয়! 
আসিতেছে । বহু বৎসর যাবৎ তিনি পক্ষিতত্বের গবেষণায় নিরত আছেন। 
তাহার রচিত মৌলিক প্রবন্ধসমূহ পাশ্চাত্য জগতেও তাহাকে বশম্বী করিয়াছে । 
গবেষণার স্থুবিধার জন্ত-পাখীদের হাবভাব, চালচলন ও আহার-বিহারের রীতি 
পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য বহু অর্থব্যয়ে তিনি কলিকাতার সন্নিকটবর্তী আগরপাড়াক্ 
এক সুবৃহত 'পক্ষিভবন' নির্মাণ করিয়াছেন । তথায় সহ্্ সহশ্র মুদ্রার বিনিময়ে 
তিনি যে ছুর্লভি পক্ষিসমূহ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ভারতে কেন সমগ্র এশিয়া 
তূগ্বণ্ডে অদ্ধিতীয় বলিয়া গ্রাহ্‌ হইবার যোগ্য । এই পক্ষিভবনটির রক্ষণাবেক্ষণের 
অন্তও তাহাকে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হয়| পক্ষিভবনটির বিশেষত্ব এই যে, 
এখানে পাখীগুলিকে ঠিক বন্দীর মত শৃঙ্খলিত করিয়া! রাখা হয় নাই। বাহিরের 
মুক্ত আকাশে তাহার! যেমন স্বাধীন জীবন যাপনে অভ্যন্ত, এইখানে থাকিয়াও 
যাহাতে তাহার! যথাসম্ভব তেমনি অবাধ ও স্বচ্ছন্দ জীবনের আননলাভ করিতে 
পারে, তাহার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে । ছু-একটি কথায় বর্ণনা! করিয়৷ ইহার সম্বন্ধে 
যথার্থ ধারণ! জন্মানো! সম্ভবপর নয় ) কেবল স্বচক্ষে দেখিলে বুঝিতে পার! যায় কি 
মনোরম আশ্রম সদৃশ এই স্থান ! যে দেশে ধনীর বিত্ত--মাত্র ভোগবিলাসের 
উপকরণ সংগ্রহে ব্যয়িত হয়, সেখানে জ্ঞানাহরণের জন্য ধনকুবেরের বিপুল অর্থের 
-এই স্যর ষথার্থ-ই প্রশংসনীয় এবং আমাদের দেশের ধনিগণের অনুকরণীয় । 


কালিদাসের পাখা ৪৩ 


ডাঃ সত্যচরণ কালিদাসের পক্ষিতত্ব লইয়া! বকাল যাবৎ আলোচন! করিয়া 
আপিতেছেন। এ সম্বন্ধে তাহার রচিত বহু প্রবন্ধ পূর্ব্বে সাময়িক পত্রিকাসমূহে 
প্রকাশিত হইয়াছে । তৎপর তাহার 'পাখীর কথা? নামক গ্রন্থেও এতৎসম্পর্কীয় 
আলোচনা সঙ্নিবিষ্ট হইয়াছিল। কিন্ত তাহাতে কালিদাস বর্িত বিহঙগগুলির 
সম্যক্‌ তথ্য নির্ণয় হয় নাই। সত্যচরণ তাহার “কালিদাসের পাখীর তৃমিকার 
লিখিয়াছেন-_-আজকালকার বৈজ্ঞানিক আলোচনার যুগে পক্ষিবিজ্ঞান যেরূপ 
প্রসারলাভ করিয়া সমৃদ্ধ হই! উঠিতেছে, তাহাতে পক্ষিতত্বের নূতন আলোক- 
রশ্মিপাতে মহাকবি বর্ণিত পাখিগুলির রহস্তোদ্ঘাটনে *বিশেষরূপ সহায়তা হয়। 
এই উদ্দেশ্তেই তিনি নূতন করিয়া বিশদ গবেষনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। 
ঠাক সমগ্র কালিদাস-সাহিত্য হইতে যেমন 

য়ক-নায়িকাকে বাদ দেওয়া! যায় না,তেমনই সেই নায়ক নায়িকার জীবন-নাট্যের 
উল মিশিয়৷ রহিয়াছে, তাহার্দিগকেও একেবারে 
অগ্রাহ করিয়। উভাইয়৷ দেওয়া চলে না। এই গ্রন্থে ডাঃ সত্যচরণ সেই সমস্ত 
পাখীর বিক্ষিপ্ত পরিচয়সমূহ একত্র করিয়া আলোচন! করিয়াছেন, তাহাতে 
বিহঙ্গমগ্ডলি সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়! সম্ভবপর হইয়াছে। 

কালিদাস-সাহিত্যে খতুবিশেষে বিশেষ বিশেষ পাখীর আবেগ, উৎকণ্ঠা ও 
মুখরতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেন এমন হয়, কোন্‌ অদৃহ্ত শক্তির প্রেরণায়--- 
কিসের মাদকতান্ন তাহাদের প্রকৃতির এই পরিবর্তন ঘটে, ডাঃ লাহা' বহু বৈজ্ঞানিক 
যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা অতি সরপভাবে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মেঘদূতে 
দেখিতে পাই, বর্ষা খতুর আগমনে মেঘের 'অভ্যুদয়ে রাজহংসগণ মেঘের সঙ্গীরপে 
মানস যাত্রা করিয়াছে-- 


তচ্ব্থা তে শ্রবণস্থভগং গঞ্জিতং মানসোৎকাঃ। 
আকৈলাসাদিসকিসলয়চ্ছেদ পাথেয়বস্তঃ 

সংপৎসস্তে নভসি ভবতো৷ রাজহংসাঃ সহার়াঃ ॥ 
(কালিদাসের পাখী, ৪ পৃষ্ঠা ) 
বর্ধাগমে ভারতের জলাভূমি হইতে উৎকণ্ঠিত রাঁজহংস বিসকিসলয় পাথেয় 
সংগ্রহ করিয়া হিমাচল অতিক্রম করিয়া কৈলাসের দিকে ধাবিত হইতে থাকে 
কিন্তু বর্যাপগমে শীত খতুভে এই রাজহংস যখন ভারতে প্রত্যাবর্তন করে, তখন 
ভাহার সেই উৎকহার উল্লেখ দেখা! যায় না। সে যেন তখন মানসসরোবরের 
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স্বৃতিটুকুমাত্র লইয়া ফিরিয়৷ আসিয়াছে ; ভাই মহাকবি তখন তাহাকে “মান 
সোৎক” না বলিয়া মাত্র মানস রাজহংসী? বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন (কাঁলিদাসের 
পাখী, € পৃষ্ঠা )। আসন বর্ষায় দশার্ণ গ্রামে যে হুংসের সাক্ষাৎলাভ হইল তাহার 
সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন-_. 
তবয্যাসয়ে পরিণতফলশ্ঠা মজাম্ুবনাস্তাঃ 
সংপৎসন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসাঁঃ দশার্শাঃ॥ (কা-পা, ৫ পৃট 
এখানে দেখা যাইতেছে যে, মানসধাত্রী হাসের ঝাক দশার্ণ গ্রামে কতিপয় 
দিন স্থায়ী হইল । আমাদের মনে স্বত£ই এই প্রশ্ন উঠে উৎকষ্টিতচিত্ত হংসের 
মানসযাত্রা-কালে পথিমধ্যে এইরূপে' বিলম্ব করিবার কারণ কি? ডাঃ লাহ! 
্রশনচ্ছলে ইহার উত্তর দিয়াছেন-_“যে বিসকিসলয্ন পাখেয়টুকু সম্বল করিয়া হাসের 
বাঁক মানসযাত্রা সক করিয়াছিল, সেটুকু নিঃশেষ হইয়া যাইতে অধিক বিলম্ব হয় 
না। পথের মধ্যে আবার কিছু খাগ্ সংগ্রহ করিতে হয় বলিয়া! কি স্থানে স্থানে 
তাহাদের এক আধ দিন থাকিতে হয়? তাই আসন্ন বর্ষায় মানস যাত্রার পথে 
দশার্ণ গ্রামে এই হাস এখন কতিপয় দিন কি স্থায়ী?” (কা-পা, ৫-৬ পৃ)। 
পক্ষিতত্ববিৎ বলেন-__খাদ্যাভাবের তাড়না ও প্রজনন-খতুর প্রেরণাই পাখী- 
দের যাযাবরত্বের বিশিষ্ট হেতু । এই কারণেই যেস্থানের জলবায়ু এবং অন্যান্ট 
পারিপাণ্থিক অবস্থা তাহাদের আহার্যসংগ্রহের বা সম্তানজননের অন্ুকুল হয় হংস- 
গুলি তথায় প্রত্রজন করে । বস্ততঃ বর্ধাগমে কৈলাস এবং তাহার পাদদেশস্থিত 
মানস সরোবর “যে নানা হংসের আবাসভৃমি *% * *গ অনেকেই তাহা লক্ষ্য 
করিয়াছেন” (কা পা, ১০-১১ পৃ)। কিন্তু 'যদি কোন উপায়ে -নৈসগ্সিক অথব! 
কৃত্রিম-_তাহাদের অনুকুল আহার-বিহার ও সম্তানজননের ব্যবস্থা কোথাও থাকে, 
কতিপয় দিনম্থায়ী যাযাবর পাঁখীদের কেহ কেহ তথায় দীর্ঘদিনস্থায়ী হইয়া পড়ে 
(কা-পা, ৯ পৃঃ)। কালিদাসও এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন । মেধদূতে 
অলকামধ্যবর্তা ষক্ষের উদ্যানে হংসগুলির বর্ণনা পাওয়া যায়-_ 
বাপী চান্মিন মরকতশিলাবন্ধসোপানমার্গা 
হৈমৈশ্ছনা বিকচকমলৈঃ নিগ্ধবৈদূধ্যনালৈঃ। 
যন্তাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসংসননিকষ্টম্‌ 
নাধ্যান্তস্তি বাপগত গুচবস্তমপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ॥ (কাঁপা, ৯পৃ) 
মানসসরোবর অনুরবর্তী হইলেও হংসগুলি আসক্ন বর্ষায় বাপীসমূহ পরিত্যাগ 
করিয়া! যাইতে প্রর়াসী হইল না। 


কালিদাসের পাখী ৪৫ 


বিভিন্ন সংস্কত অভিধান ৩ তাহাদের টীকাকারগণের বর্ণনা ও মতামত 
আলোচনা করিয়া ডাঃ লাহ! প্রমাণিত করিয়াছেন যে, 28-7:689790 010০৪৪ 
[8889৮ 101909 (196 ) ] ও কালিদাসের রাজহংস একই বিহঙ্গ। পক্ষিতত্ব- 
বিদের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়৷ তিনি দেখাইয়াছেন যে, কৈলাস অথবা হিমাচলের 
হুদ বিশেষই সম্ভবতঃ ইহাদের প্রজননভূমি (কা-পা, ১৭ পৃঃ)। 
মেঘদুতে কালিদাস প্রজননশীল হংসের ছৰি অস্কিত করিয়াছেন। খাতুসংহারে 
কিস্ত তিনি নান! খতুতে বিভিন্ন অবস্থায় হংসকে উদ্ক্ত প্রকৃতির মধ্যে দেখিবার 
স্থযোগ আমাদের দিয়াছেন । ডাঃ লাহা' বলিতেছেন এদেশের নিসর্গচিত্রের 
বিভিন্ন পরিবেষ্টনীর মধ্যে একই বিহঙ্গের সমাবেশ দেখিতে পাওয়! কিছু বিচিত্র 
নয়; কিন্তু দেশকালভেদে সেই বিহঙ্গের হাবভাব, আহার বিহার ও চালচলনে 
যে তারতম্য ঘটে মহাকবির সুল্ষ দৃষ্টিকে তাহা! এড়াইয়া যাইতে পারে নাই” 
(কা-পা, ভূমিকা! )। 
নিদাঘ প্রক্কাতির অন্তরালে যে প্রচ্ছন্ন হংসের সন্ধান আমরা থতুসংহারে 
পাইয়াছি আসন্ন বর্ষায় যাহার মানসযাত্রার চিত্র মেঘদূতে অঙ্কিত হইয়াছে, 
ভারতবর্ষের নদী বক্ষে সন্তরণশীল সেই হংসের ছবি রঘুবংশ, কুমারসম্ভবের মধ্যেও 
আমরা দেখিতে পাই । শরতকালে হংসমালার গঙ্গার শোভাবর্ধনের কথা কবি 
উল্লেখ করিয়াছেন । গঙ্গার আশীর্ব্বাচন হিসাবে মরালের কুজন শর্ত হইতেছে-_ 
সংমিলততির্মরালৈঃ সা কলং কুজত্তিরুন্মদৈঃ 
দদে শেয়াংসি-_ ( কা-পা, ১২২পৃ) 
রঘুবংশের যে দৃত্তে বিভিননপ্রবাহা গঙ্গাবমুনার মিলন বণিত হইয়াছে, তাহাকে 
মহাকবি অতিখূদরপক্ষ কাদম্ব ও অপেক্ষাকৃত শুভ্রতরপক্ষ রাজহংস এই ছুই জাতীয় 
হংসের কীক নদীবক্ষে পাশাশাশি মিলিত হইলে যেমন দেখায় সেইরূপ প্রতিভাত 
হইতেছে বপশিয়! বর্ণনা করিয়াছেন । ডাঃ লাহা! বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ হইতে 
পক্ষিতত্ববিদ্গণের উক্তি উদ্ধত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বস্তুতঃ “এই ছুই জাতীয় 
হংসই নদীপ্রিয়” (কাঁপা, ১২৪ পৃ)। ঘিনি কাদম্বের পরিচয় নির্দেশ 
করিয়াছেন (07:95 1558 3০০৪৪--4:0857 8099: (19100) 
কালিদাস চাতকের সহিত মেঘের নিবিড় সম্বন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। 
মেঘদৃতের দৌত্যকাধ্যে ব্রতী হইতে না হইতেই তাহার বামভাগে মধুরভাষী 
চাতকের কৃজন শোনা গেল-_ 


। বামস্চায়ং নদৃতি মধুরং চাতকন্তে সগন্ধঃ (কাঁপা, ৫২ পৃঃ) 


৪৬ আচার্য্য বাণী 


ডাঃ লাহা বলিতেছেন--বর্যাকালই ইহার গর্ভাধান কাল এবং এই সমস্কে 
সে এত মুখর হয় যে, তাহার রব ও কাকলি অনবরত গুনিতে পাওয়। বার” 
(কাঁপা, ৫৫ পৃ )। 
রদ্থুবংশেও মেঘের সহিত চাতকের নিবিড় সম্পর্ক আমর! দেখিতে পাই-- 
অন্ুগর্ভোহি জীমুতশ্চাতকৈরভিনন্দ্যতে | 


প্রবৃদ্ধ ইব পর্জন্ঃ সারলৈরভিনন্দিতঃ ॥ (কা--পা, ১০০ পৃঃ) 
সারঙ্গ এবং চাতক একই পাখী (কাপ, ১০৮ পৃষ্ঠা)। ডাঃ লাহা বহু তথ্যের 

সমাবেশ করিয়! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ইছা ০5০০০ বংশের 018£1%60 
180081008 (০89) বিহঙ্গ। চাতক কেবল মেঘ হইতেই বারিবিদ্ু গ্রহণ 
করে। নদী সরোবর হইতে জলপান করে না, আমাদের দেশে এরূপ কবিপ্রসিদ্ধি 
থাকিলেও মহাকবি কিন্তু এইরূপ সংস্কারের পোষকতায়. কিছু বিবৃত করেন 
নাই। অভিধানকারগণ যে চাতক অথে বলিয়াছেন-_“চততি যাচতে সতস্তোমেঘম্» 
(€* পৃঃ)। মনে হয়, মহাকবি যেন তাহা! ঠিক মানিয়। লন নাই। কারণ 
তিনি চাতককে শুধু বর্ধাতেই মুখর চিত্রিত করিয়াছেন, বলিয়াছেন শারদ 
মেঘের ডাক শুনিয়া চাতক মুখর হইয়া উঠে না-+্ত্থাত্থতে নির্গলিতাবগর্ডং 
শরদ্ঘনং নদতি চাতকোহতি” ( কা-পা, ২২০ পৃঃ) এই বর্ণনা হইতে বিহঙ্গমটির 
স্বভাব বেশ বুঝা যাইতেছে । “এই যে মহাকবি চাতকের ভিন্ন আচরণের পরিচয় 
দিয়াছেন তাহাতে অস্তো বিন্দু ব্যতীত অন্ত কোনও বারি সে তৃষ্ঠানিবারণের জন্য 
গ্রহণ করে না এরপ সংস্কার নিধিবচারে তাহার চিত্তে গ্থান পাইয়াছে বলিয়া 
প্রতিপন্ন হয় না” ( কা-পা, ২২৯ )। কিন্ত এদেশের মংস্ৃতাভিজ পঙ্ডিতগণের 
অনেকে কালিদাস ও চাতক সম্বন্ধীয় কবিপ্রসিদ্ধির সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া, 
লাধারণতঃ নিমলিখিত প্লোক ছইটির নির্দেশ করেন-- 

(১) অরমরবিচারেভ্যশ্চাতকৈনিম্পতস্তি 

হরিভিরচিরভাসাং তেজস! ভানুলিপ2। 

গতমুপরিভবানাং বারিগর্ভোদরাণাং 

পিপুনিয়তি রথন্তে সীকরক্লিল্ননেমি ॥ ( কা-পা, ২২১ পৃঃ) 

(২) অস্ত শিশ্দুগ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্বীক্ষমানাঃ॥ ( কা-পা, ৫২ পুঃ) 

ডা, লাহা এই সকল পণ্ডিতগণের ত্রম প্রাদর্শন করিয়া! বছু আলোচনা এবং 

যুক্তি-তর্কের অবতারণা করিয়া প্রদাণিত করিয়াছেন যে, উক্ত প্লোক সুইটির মধ্যে 


কাবিদাসের পাখী ৪৭ 


বিতীয়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করিবার কারণ রহিয়াছে । (কাঁপা, ২২৯ পৃঃ ), 
এবং প্রথমটি দুসঙ্গত পাঠাস্তর পাওয়। যাইতেছে ( কা-পা, ১২৬)। নুতন্নাং 
কালিদাস উক্ত কবি-প্রসিদ্ধি সমর্থন করিতেন একথা বল। চলে না। 

তু সংহারে ও মালবিকাগ্রিষিত্রে কারগুবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
কারগুব প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ পাখীর নাম ইহা! লইয়৷ আমাদের দেশে. একটা 
অমীমাংসিত সমন্তা৷ বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে । অভিধানকারগণ ইহাকে 
হংসবিশেষ বলিয়াছেন, কেহ কেহ ইহার পানকৌড়ি অথবা জলপিপি পরিচয় 
দিয়াছেন। সুশ্রুতের টাকাকার কিন্তু ইহাকে হংস বিশেষ বশিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, 
পরস্ত আরও লিখিয়াছেন,--“অন্তেকর হরমাছুঃ। উত্তঞ্চ কারগুবঃ পট 
দীর্ঘাজ্য,ঃ কৃষ্ণবরপবর্ণভাক্‌” । অমরকোষের টীকাকার মহেশ্বরও বলিয়াছেন--- 
কাকতুণে। দীর্ঘপাদঃ কৃষ্ণবর্ণ:” (কা-পা, ৯৭পৃঃ)। কারগুবের এই বর্ণনা ইট 
পুজ্বান্ুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করিয়া! এবং প্রত্যেক শব্দটি বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতার আলোকে 
বিশ্লেষণ করিয়৷ বিভিন্ন পাখিগুলির ঠোটের বিভিন্ন চিত্র স্নিবেশিত করিয়া ডাঃ 
লাহা দেখাইয়াছেন কারওব হংসবিশেষ অথবা! পানকৌড়ি বা জলপিপি হইতে 
পারে না? ইহা জলকুকুট বা ০০০৮, বৈজ্ঞানিক নাম 7011088. ৪65 11 (কা-পা, 
১০০ পৃঃ) | বহু বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্য উদ্ধৃত করিয়া তিনি উক্ত সংস্কৃত বর্ণনার 
সঙ্গে ০০০%এর সামঞ্জন্ত নিরূপণ করিয়াছেন। নাটকে দেখিতে পাওয়া যায়-- 
প্তপ্তং বারি বিহারতীর নলিনীং কারওবঃ সেবতে” ( কা-পা, ২৩৫ পৃ)। এই 
্লোকাংশটুকু অবলম্বন করিয়! ডাঃ লাহা বিহঙ্গটির স্বভাব সম্বন্ধে কিঞ্ৎ আভাস 
দিয়াছেন ) কারগুব জলচর পাখী--মধ্যান্ছে জলাশয়ের তগ্তবারি ত্যাগ করিয়া ' 
সে ভীরসরিকষ্ট নলিনীর অপেক্ষাকৃত ছায়া-শীতল আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। 
পক্ষি্টরিত্রের এইগ্রকার ছোটখাটো ব্যাপারগুলিও যে কালিদাসের চোখ এড়ায় 
নাই, ডা লাহা এই তথ্যাটর প্রতি পুনঃ পুনঃ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন 

“তেন কি যে পাখী তাহা লইয়াও আমাদের দেশে সমভ্ার অন্ত নাই। 
সাধারণ সংস্কারে আমরা গৃঞ্র ও শ্তেনকে অভিন্ন মনে করি । মহাকবির রচনায়, 
শ্তেন পক্ষীর আচরণের বিবৃতি পাওয়া যায়। 

_... শিরাংসি বরয়োধানামর্ষচন্্রহতান্তনম্‌ 
আজধানা তৃশং পাঁধেঃ স্রেন! ব্যানশিরেনবঃ ॥ ( কা-পা, ১৫৯ পৃ) 

ভেনপক্ষীগৃহীত হতসৈস্তের ছিয় মত্তক রস্থলের উপরে সর্বত্র দেখা বাইতে 

লাগিল । গ্রন্থকার বলিভেছেন-_ক্বাত্তবিক' রণস্থলের দৃষ্ঠ হইতে এই রক্রমাংসগ্রিয়, 


-৪৮ জাচাধ্য বাগী 


গ্তেনকে বাদ দেওয়। চলে না” ( কাঁপা, ১৬০ পৃ)। গৃঞ্র ও শ্োনকে অভি 
বিচঙ্গ মনে করিলে মহাঁকবির উপর্িউদ্ক বর্ন ভ্রমপুর্ণ বলিয়া প্রতীরমান হয়, 
কারণ “পক্ষিবিজ্ঞানে গৃ্র-বংশের কোনও পাখীর শিকারসংগ্রহ বিষন্ধে উল্লিখিত 
শ্রেনপ্রকৃতির সহিত সাম্যের আভাস পাওয়া যায় না” (কাঁপা, ১৬৫ পৃ)। 
কিন্ত গ্রেনকে গৃ হইডে পৃথক করিয়! অন্তা (789001881) বংশতৃক্ত বলিয়া! গণ্য 
করিলে কাব্যবণিত আবেষ্টনে হতসৈন্ের ছি্নমুণ্ডের প্রতি ইহার আক্রমণ সহজে 
উপলদ্ধি করিবার কোনও অন্তরায় দেখ! যায় না” (কাঁ-পা, ১৬৩ পৃ)। কালিদাসও 
গৃধ বর্ণনায় শ্রেনের ন্যায় বীপাইয়৷ পড়িয়। পদনখাগ্রসাহায্যে তাহার শিকার বা 
আহার্ধযসংগ্রহের কথ! বলেন নাই। (কা-পাঁ, ১৬৫ পৃ)। মহাকবি শ্তেনের 
বিরস চীৎকারের উল্লেখ করিয়াছেন-- 
বিভিন্ন ধন্ধিনাং বাণৈর্বযথার্থমিব বীক্ষণম্‌। 
ররাস বিবসং ব্যোষ শ্তেন প্রতিরবচ্ছলাৎ ॥ (কা-পা, ১৬২ পু) 
রঘুবংশে শ্টেনের পক্ষের বর্ণ সম্পর্কে দেখিতে পাই-_ 
শ্রেনপক্ষপরিধূসরালশঃ সান্ধ্যমেঘরুধিরার্বাসসঃ। ( কা-পা» ১৬৫ গৃ) 
ইংরাজী পক্ষিতত্ের গ্রস্থেও ঠ্েনের বিরম কণ্ঠের পরিচয পাওয়া যায়; 
মহাকবি বধিত উহার পরিধূসর পক্ষও পক্ষিতত্ববিৎ সমর্থন করিয়াছেন । শ্েনের 
বর্ণে 865৪ 500. ০৮05 00606805786108 €( কা-পা, ১৬৬ পৃ) এবং 
৮%100210% বিহঙ্গের কণম্বর 01008051] 19851)) 9৮911), ০02 807:8509. 
( কা-পা, ১৬৬ পৃ ), এই স্বরবৈশিষ্ট্ের দ্বারাও শ্রেনকে গৃ .হইতে পৃথক করা 
সহজসিদ্ধ হয় ( রা-পী, ১৬৬ পৃ)। নাটকে গৃত্রের পরিচয় দেখিতে পাই, 
'মগুলনীঘ্রচার, “বিহ্গভ্ক্কর” “বিহগাধম,* “শকুনিহতাশ,, 'ক্রব্যভোজন” বলিয়। 
ইহাকে আখ্যাত কনা! হইয়াছে । পৃর্বোদ্ধত হেনের এবং গৃঞ সম্পর্কে এ সকল 
বিশ্লেষণের সম্যক আলোচনা করিয়া ডাঃ লাহা স্তেনকে ৯1০০০ এবং গৃথকে 
স160:5 বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন | + 
ষযুরও হংস্ের স্তায় মহাকবির অভি প্রিয় বিহঙ্গ বলিয়া অনুমান হয়। 
মেঘদূত, খতুষংহার, রঘুবংশ, কুমারস্তুব' অভিজ্ঞান-শকুস্তলা, বিক্রমোর্বশী, 
মাপবিকাগ্সিমিত্রমালোচ্য প্রত্যেক গ্রন্থখানিতেই মযুরের বহুল উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া স্বায়।, ময়ূরের রুূপবর্ণনা-_তাহার, সজল নয়ন, শুরু পা, উজ্জল 
রেখাবঘয়সমন্থিত স্ভৃরিতরুচিবর্চ, নীলক্, তাহার কেকাধ্বনি ও নয়ন্রজন অপরূপ 
“বুত), তাহার বাস ও বিহার্‌-ভূমি কবির তুলিকায অতি নিখুত ও অহপমরূণপে 


কালিদাসের পাখী ৪৯ 


চিত্রিভ হইয়াছে । কবিবণিত এই সকল বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞানের কষ্টপাথরে যাচাই 
করিক্বা এবং ত্তৎসম্পর্কে প্রামাণিক পক্ষি-তত্ববের গ্রন্থ হইতে বৈজ্ঞানিক উক্তি 
উদ্ধত করিয়া ডাঃ লাহা যম্ধুরকে 2৪৮০ 0:8685608 (]7:05) বিহজ বলিয়। 
সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
জালোদ্গীর্দৈরপ চিতবপুঃ কেশ সংস্কারধুপৈঃ 
বন্ধুপ্রীত্বা ভবন শিখিভির্্তবনৃত্যোপহারঃ । (কা-পা, ৩০ পৃ) 
কলাপিনাং প্রাদ্যবৃষি পশা নৃত্যং কাস্তাস্থ 
--গোবর্ধন কন্দরান্থ। (কা-পা, ১৪১ পৃ) 
এই শ্লোক ছুইটি মেঘের সহিত মস্ুরের নিবিড় সম্পর্কের পরিচায়ক । 
প্রাকৃতিক নিয়মান্ুসারে বর্ধাধতুই হযুর-মযুদীর দাম্পতভ্যলীলার প্রশঘ্ত সময়। 
মেঘের সঙ্গে ময়ুরের এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কোনও পক্ষিতত্ববিৎ অস্বীকার করিতে 
পারেন ন! ( কা-পাঁ, ৪২ পৃ)। ফেবসন্দর্শনে পর্বতে পর্বতে ইহার আনননৃত) 
বর্ষার নিনর্গশোভার একটি অত্যন্ত বাস্তব অঙ্গ । এই সময়ে মযূরীর সম্মুখে 
ময়ূরের কলাপবিস্তার এবং নৃত্য তাদের দাম্পত্যজীবনের আরস্তের প্রাঙ মিথুন 
লীল। সুচিত করে । (কাঁপা, ১৪২ পৃ) 
অলকায় অশোকবকুলতলে শিখীর জন্ত বাসষষ্টিরচিত ভবন দেখিতে 
পাই-_. 
তন্মধ্যে চ স্ষটিকফলক1 কাঞ্জনী বাসযষ্টিমু'লে 
বন্ধ! মণিভিন্ননতিপ্রৌড়বংশ প্রকাশৈঃ। ( কা-পা, ৪৫ পৃ) 
বিক্রমোর্বশী নাটকেও রাজপ্রাসাদের মধ্যে মযুরের বাসবষ্টির সন্ধান পাওয়া 
যায়- 
উৎকীর্ণাইব বানবনিযুনিশানিদ্রালস1 বহিনঃ। (কা-পা, ২৪৫ পৃ) 
বহাকৰি এই বাসযষ্টির ব্যবস্থা নির্দেশ করিম তৎকালীন ময়ুরপালন প্রথার 
হুম্পষ্ট আভাস দিয়াছেন । 
ময়ুরের নিবাসবৃক্ষের উল্লেখও কবি করিয়াছেন-_ 
স পহলোতীরণ বরাহযুসান্তাবাস বৃক্ষোম্ুখবহির্ণানি | 
(কাঁপা, ১৪২ পৃ) 
' চন্্রপাদজনিত ' প্রবৃত্তিভিশ্চন্্রকাস্তজলবিশ্লুতিগিরিঃ । 
মেখলাতরুতু নিব্রিতাসুগ্োধয়ত্যসময়ে শিখগ্ডিন ॥ 
( কান্পা, ১৪৩ পৃ) 


৫৯ আচার্য বাণী 


বন্ততঃ প্রকৃতির মুক্তগ্রাঙ্নে ঘ্বচ্ছন্দবিচরণশীল মযুয়ের ত্বভাব এই ধে, সে 
প্রতি সন্ধ্যায় রাত্রিধাপনের জন্ত এক নির্দিষ্ট নিবাসবৃক্ষে আসি উপস্থিত হয় । 
বিহঙ্গতত্ববিদগণ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন---981018 2005৮ 0, 869৪ 
৪00 61083 829 10 0106 13876 ০01 16600170660 6109 581008 19910120181 
50662101516, (কা-পাঃ ৪৬ পৃ) 
অযুরকে শুধু বনানীর মধ্যে কেন, নগরোপকঠ্ের সাঙান্ত জঙ্গলের মধ্যেও 
দেখা যায়, তীরস্থলীতেও সে দুই হইয়া থাকে. 
পুরোপকঠোপবনাষ্্য়ানাং কলাপিনামুদ্ধত নৃত্যহেতে)। 
তীরস্থলীবহিভিরুৎকলাপৈঃ প্রন্িগ্ধ কেকৈরভিনন্যযঙগানম্‌ ॥ 


ূ (কা-পা, ১৪৩ পৃ) 
এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের সাক্ষ্যেরও যে অভাব নাই ডাঃ লাহা তাহা 
বিশদভাবে দেখাইয়াছেন। ( কা-পা, ১৪৪-৪৫ পৃ) 


খতুসংহারের গ্রীত্ম, বর্ষা ও শরৎ বর্ণনায় ময়ূরের ছবি বিচিত্র পরিবেষ্টনীর মধ্যে 
নব নব ভঙ্গিমায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। শরৎকালে দেখিতে পাই মযুরগুলি আর 
বর্যাকালের মত তেমন উন্মুখ হইয়া গগন নিরীক্ষণ করে না 
পশ্ততি লোল্লভামুখ৷ গগনং ময়ুরাঃ। (কা"পা, ১১৫ পৃ) 
অথবা আর €তেষন ভাবে নাচে না-- 
নৃত্য প্রয়োগক্সহিতাঞ্ছিখিনো৷ বিহার 
হংসানুপৈতি মদনো মধুর প্রগীতান্‌। ( কা-পা, ১১৬ পৃ) 
বর্যাকালে দাম্পত্যলীলার প্রশত্ড সময়ে মেঘসন্দর্শনে ময়ূরের আনন্দনৃত্য 
যেরূপ অত্যন্ত শ্বাভাবিক, বর্ষাশেষে গর্ভাধানকাল অস্তে প্রাকৃতিক নিয়ঙগান্থসারে 
তাহার মেঘদর্শনে আকুলতার অভাবও তেমনি দ্বভাবনুলভ্ভ। তাই শরতে 
শিখিগণ নৃত্য পরিত্যাগ করিয়াছে দেখিতে পাই। (কা-পা, ১১৫১৬ পু) 
এইরূপে কালিদাস-সাহিত্য হইতে বহু শ্লোক এবং শ্লোকাংশের উদ্ধার 
করিয়া মহাকবিবণিত পাখীগুলির লহজ রাজনীতির সহিত পাঠকের যাহাতে 
পরিচয় ঘটিতে পারে, তছদেত্তে অতি নিপুণতার সহিত ডাঃ সত্যচরণ এই 
পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা! পাঠ করিয়! পরঙ্গ তৃপ্তি ও আনদালাভ 
করিয়াছি। আশা করি পাঠকপাঠিকারাও অনুরূপ আনন্দিত হইবেন । বাংলা 
ভাষায় এইরূপ গবেষণাপুর্থ গ্রন্থ রচনা করিয়া! লেখক মাতৃভাষার লম্পদ্‌ বৃদ্ধি 
ফরিয়াছেন। আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিকগণ বদি তাহাদের গবেষণার ফল 


প্রবাসী জমিদার ও ছুরবস্থ পল্লী ৫১ 


এইরূপে সাতৃভাষায় লিপিবন্ধ করিয়া আপামর সাধারণের মধ্যে জানের প্রচারে 
সহয়িতা করেন, তাহা হইলে দেশের শিক্ষা উত্তরোতর উন্নতির পথে অগ্রসর 
হইতে পারে। এ হিলাবেও ডাঃ সভ্যচরণের উদ্যম সর্বতোভাবে প্রশংসনীয় । 

সুদৃশ্য বাঁধাই ও চিত্রবহুল প্রায় তিন শত পৃষ্ঠাব্যাপী এই পুস্তকখানি 
ৰাস্তবিকই খুব মনোরঙ্গ হইয়াছে। ইহার কাগজ ও ছাপা গ্রভৃষ্ঠিও অতিশয় 
পরিপাটী ; ভাষা! বিষয়োপযোগী গুরুগম্ভীর, অথচ ন্থুললিত। গ্রন্থশেষে ইংরেজী 
ও বৈজ্ঞানিক নাম সম্বলিত কালিদাসের পাখীর ভালিক, এবং বিশদ ও বিস্তৃত 
বর্ণানুক্রমিক সুচি সন্গিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থের মূল্য বহুতণ বন্ধিত হইয়াছে । আশা 
করি পুস্তকখানি বিঘবৎসমাজে ও সাধারণ্যে তুলারণপে সমাদৃত হইবে 1 
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প্রবাসী জমিদার ও ঢুরবস্থ পল্লী 


আমাদের দেশে যর্দি কেহ হু'চার লক্ষ টাকার কোম্পানীর কাগজ অথব] লক্ষ 
টাক! আয়ের সম্পত্তি রাখিয়। যান, তাহ! হইলে বুঝিতে হইবে যে,তীহার অধত্তন 
সৌদপুকুষ অভিশপ্ত । তাহারা যে কেবল কুঁড়ের বাদশ! হইবে ইহা নহে-. 
শানুষঙ্গিক যত রকম চরিত্র্দোষ প্রায় সকলেরই বশীভূত হইবে । ইংরেজীতে একটি 
প্রবাদ আছে-9 1919 10:80, 18 6199 06115 '০21:81)02--অর্থাৎ অলস 
স্তিক্ষ শয়তানের আশ্রয়স্থল । আজ বাঙালী জীবন-সংগ্রামে দিন দিন পরাভূত 
[ইয়া হটিয়৷ যাইতেছে, ভাহার একটি প্রধান কারণ অলসতা । ইংরেজ রাজত্বের 
প্রারস্তে যত হৌপসের মুঙ্ছুন্দি প্রায় সবই বাঙালী ছিল; আস্তর্বাণিজ্য ও 
|হির্বাণিজ্যও বাঙালীর একচেটিয়া ছিল। কিন্ত এই হোসের মুঙ্ুন্দিরা যখন 
ঠলিকাতার আশে পাশে বাগানৰাড়ী করিয়া নানা প্রকার বদখেয়াল ও 
ন্দিযবৃত্তি চরিতার্থ করিতে লাগিলেন, এবং জন্মিদারী কিনিতে লাগিলেন, 
চখনই তাহাদের ধ্বংসের পথ পরিফার হইল। আমাদের দেশের ধনী লোকের 
॥ংশধরগণ জড়বৎ যাংসপিগ্ডের সমষ্টি এবং মন্তিফ চালনার অভাবে তাহাদের 
ঘঘ্ধবৃত্তি ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। অধিকাংশ জঙিদারীই তিন 
পুরুষের মধ্যে ছুর্দশাগ্রন্ত হয়। এখনও যাহা বজায় আছে ভাহার ভিতর অনেক 








* ভারতবর্ষস্পমাঘ ১৩৪৬। 
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বড়'বড় জমিদারীই খণভারাক্রান্ত হইয়া কোর্ট-অব-ওয়ার্ড এর অধীন । এখন দেশে 
বাঙালীর ঘরে নগদ টাকার আদান প্রদান একেবারেই নাই। আজবদি কোন 
জমিদারের ভূ"সম্পত্তি বন্ধক রাখিয়! ভিন চার লক্ষ টাকার প্রয়োজন হয়, তাহা 
হইলে দালালকে সর্বপ্রথমে ষাড়োয়ারী অথব] ভাটিয়। মহাজনের শরণাপর হইতে 
হইবে। কাজেই আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, বাঙলার ভূমিলক্ষমী আজ এক 
শ্রেণীর অ-বাঙালীর গৃহে প্রবেশ করিতে চলিয়াছে। 

এই ত গেল জঙ্গিদারীর কথা। ৭০৮ বৎসর পূর্বে কলিকাতার 
বড়বাজার অঞ্চলের তৃম্বামী প্রধানতঃ বাঙালীরাই ছিলেন । কিন্তু যে কারণে 
জমিদারী পরহস্তগত হইতে চলিয়াছে, সেই কারণেই বড়বাজার অঞ্চলের 
মালিকানার অধিকাংশই তাহাদের হস্তচুত হইয়াছে। একবার চিত্বরঞ্ন 
এভিনিউ দিয়া যাইতে থাকিলে রাস্তার ছুই ধারে যে লমপ্ত প্রাসাদোপম 
অট্টালিকা দেখা যায়, তাহার মধ্যে শতকরা ছু'একটি বাঙালীর বাড়ী হইবে কিন! 
সন্দেহ। এতত্তিন্ন চোরবাগানে কুষার জিতেক্্র মল্লিক এবং শীলদের বাড়ী বাদ 
দিলে প্রায় সবই অ-বাঙালীর হস্তগত হইয়াছে । বারাণসী ঘোষ স্বীটের অর্থাৎ 
জোড়াসখকোর বনিয়াদী বাঙালী ঘরও ক্রমে ক্রমে লোপ -পাইতে বসিয়াছে। 
আমার আত্মচরিতে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছি । এই থেদোক্তি 
করিয়াছি--হায় বাঙালী, তুমি নিজবাসভূমে পরবাসী হ'লে ।' 

বিলাসিতা বা স্বেচ্ছাচারিতা বাঙালী জন্রিদারগণের মধ্যে বহুদিন হইতে 
প্রবেশলাভ করিয়াছে । শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কৃত “রামতন্থ লাহিড়ী ও 
তৎকালীন বঙ্গসমাজ” নামক পুস্তকপাঠ করিলে ইহার কিছু আভাস পাওয়া 
ষায়। 

যেদিন হইতে জঙ্গদারগণ কলিকাতায় আসিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণে 
ও বিলাসিতার শোভে গ! চাঁলিয়! দিলেন, সেইদিন হইতে ইহাদের অধঃপতনের 
সুত্রপাত হইল। 

আমি একথা বলিতেছি ন1 যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা আমাদের সর্বনাশের 
মূল। তাহা হইলে আমি আমার নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করিভাম ? কার? 
ইহাতে আমি একপ্রকার নিমজ্জিত আছি। পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা আর 
বর্জন করিতে বলি না, তাহার সারাংশ গ্রহণ করিয়া অসারটুকু বাদ দে 
হইবে। জগতের ইত্বিহাস আলোচনা করিলে দেখা বায় যে, যদি একটি অন্ধ 
জাতি কোন একটি উন্নতিশীল জাতির সংন্পর্শে আসে, তাহ! হইলে প্র 


প্রবাসী জমিদার-ও ছরবস্থ পল্লী ৫৩ 


তাহাদের বাহিক আড়ম্বর, বেশভৃষ! ইত্যাদির অনুকরণ করিয়া থাকে? কিন্ত 
তাহাদের অন্তনিহিত গুপাবলী কদাচিৎ গ্রহণ করিতে পারে। পূর্বেই বলিয়াছি 
--ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে কলিকাতায় যাহার! ধনাঢ্য হইয়াছিলেন, তাহার] এবং 
তাহাদের বংশধরগণ কলিকাতার আশে পাশে বাগানবাড়ী করিয়া ধ্বংসের পথে 
অগ্রসর হইয়াছেন। 

আমার ৰাল্যকালে অর্থাৎ ষাট বৎসর পূর্বে যখন জঙিদারবর্গ কায়েমীভাষে 
কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে শেখেন নাই, তখনও তীহারা বছরে ছৃতিন মাল 
কাল কলিকাতায় আসিয়। ইন্জিয়-বুত্তি চরিতার্থ করিতেন ; এষন কি যখন দেশে 
ফিরিতেন, সঙ্গে সঙ্গে বাকা বোঝাই করিয়া ব্র্যাণ্ডি ও হুইস্কি লইয়া! যাইতেন, এবং 
পরে ধারাবাহিকভাবে ইহার চালানেরও ব্যবস্থ( করিতেন। এই্রূপে উৎসন্গ 
যাইবার পথ পরিষ্কার হইল এবং তাহাদের পর কয়েক পুরুষ ধরিয়া যতই 
কলিকাতার সঙ্গে ঘে'বাঘেধি হইতে লাগিল ততই পর্লীগ্রামের উপর বিভৃষ্ণা 
ধরিয়া! গেল। 

এখন এমন দীড়াইয়াছে যে, বড় বড় জঙ্গিদারদের মধ্যে শতকরা অস্ততঃ ৯৫ 
জন কলিকাভাবাসী। আমরা ছেলেবেলায় দেখিয়াছি যে জন্গিদারগণ স্ব শব 
গ্রামের পুফরিণী ও দীঘি খনন, তাহার পস্কোদ্ধার এবং রাস্তাথাটের দিকে নজর 
রাখিতেন। কাছেই এখনকার ষত পল্লী বনজঙ্গলসমাকীর্ণ ব্যালেরিয়ার আকর 
হুইয়া উঠে নাই। এতত্তিম্ন ধনী ও সঙ্গভিসম্পর লোকের গৃছে বার ষাসে তের 
পার্বন হইত |! কাজেই জহবিদারগণ কখনও কখনও অত্যাচারী হইলেও দেশের 
টাক! দেশেই ঘুরিয় ফিরিয়! বেড়াইত। মহাকবি কালিদাল রঘুবংশে যথার্থই 
বলিয়াছেন--. 

প্রজানামেব ভূত্যর্থং স ভাভ্যো বলিমগ্রহীৎ 
সহত্র গুণমুত্জটুমাদতে হি রসং রৰি ॥ 

এই স্থলে ইহ! বলিলে অগ্রানলগিক হইবে না যে, ছয় লাত বৎসর পূর্বে 
যখন আমাকে 117118780দ-র কঙ্গিশনে সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল, তখন আমি 
পল্লীর হতত্রীর কারণ বিশদরূপে বর্ণনা করিয়াছিলাম, এবং বলিতে বাধ্য 
হইয়াছিলাম যে, পল্লীর যাবতীয় দুর্দশার একটি প্রধান কারণ ধনী জমিদারগণের 
পল্লীত্যাগ। পূর্বকালে পল্গীজননী যে কিরূপ সমৃদ্ধিশালিনী ছিল, তাহ! 
জহিদারদের ভগ্ন প্রাচীর ও দেউল দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। 

বড় ঝড় জমিদারের কুঠীসংলগ্ন ফুলের ও ফলের বাগ-বাগিচা থাঁকিত। 
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“বিষবৃক্ষে' নগেজ্জনাথের বিষয় পড়িলে ইহার আভাস পাওয়া যায়। জমিদারগৃহে 
সঙ্গীতচর্চা হইত এবং ওত্তাদ ও কালোয়াতের যথেষ্ট আদর ছিল। এই সকল | 
কারণে জমিদারবাড়ী তখন জম্জম্‌ করিত । কিন্তুহায়, আজ আমি পাড়াগায়ে 
যেখানেই যাই সেইখানেই দেখিতে, পাই যে, বড় বড় অট্টালিকা জনমানবশ্ঠ 
হইয়। ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়া রহিয়াছে । সন্ধ্যার প্রাকালে পৃজার দালানে আর 
কামর ঘণ্টার রব শুনিতে পাওয়া যায় না। পায়র1 বাছুড় চামচিকা আসিয়া 
বাসা বাধিয়াছে। ভাল! বাড়ী শিয্পালের আশ্রয়গ্থল হইয়াছে । বড় বড় পুক্ষরিণী| 
কর্মে ও শৈবালে পরিপূর্ণ হইয়! পড়িয়া আছে। 

বর্তমানে জযিদারগণ কলিকাভাবানী হইয়াছেন এবং টাকার জন্ত নায়েব 
আমলাদের উপর কড়া ভাগাদ। দিতেছেন। এমনও আমি জানি যে, «ষেন 
তেন প্রকারেণ টাক] না পাঠাইলে তোমার চাকরি থাকিবে না” ইত্যাদি বলিয়া 
ভীতি প্রদর্শন করা হইয়া! থাকে | আজ এই সমস্ত টাকা, যাহ! ছংস্থ পগ্রজাগণের 
শোণিত ম্বরূপ, দেশ হইতে বাছিরে চলিয়া! যাইতেছে--ইহার এক কপর্দিকও 
আমাদের দেশের লোক পাইতেছে না। চৌরঙীর অট্রালিকায়, রকমারী 
মোটর কেনায়, লাঁজারাসের আসবাবশালায় অধিকাংশ টাক ব্যয় হয়। এই 
স্থানে ইহাও বল! উচিৎ যে, যখন বিশ্ববিদ্তালয় স্থাপিত হইল বর্তমান জঙগিদারগণের 
পুর্বপুরুষগণ তখন অনেক দাহব্য-চিকিৎসালয়, স্কুল. এমন কি অনেক কলেজ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু আজকাল সেই সমস্ত অনুষ্ঠানগুলির অবস্থা বড়ই 
শোচনীয় ; কারণ, বাঙলার জমিদারগণের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই খণজালে 
জড়িত এবং পল্লীমাতার ক্রোড় হইতে চির-নির্বাসিত। 

এতক্ষণ বাঙলার জমিদারগণের অলসতা ও অপদার্থতার বিষয় আলোচন! 
করিলাম । ইহার! পুরুষাচুত্রমে কেবল বলিয়া খান। আজ তাহারা জড়তা, 
নির্বুদ্ধিতা৷ এবং বিলানিতা৷ হেতু পৈত্রিক বিষয় বৈভৰ হারাইতে বসিয়াছেন। 
কিন্ত একবার ধাহার] নিজ বুদ্ধি, গ্রতিভ! এবং পুরুষকার বলে ব্যবসা-বাণিজ্যে 
ক্বতী হইয়াছেন, তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ আলন্তত্রোতে গা ঢালিয়া না দিয়া 
কি ভাবে উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করিয়া থাকেন, ভাহার তুলনামূলক আলোচনার 
কতিপয় দৃষ্টান্ত দিতেছি । 

কিছুদিন হুইল স্যার দ্বরূপটাদ হুকুমচার্দের আমন্ত্রণে ছোলকার রাজ্যের 
রাজধানী ইন্দোরে যাই, এবং তথায় তাছায় আতিথ্য গ্রহণ করি। ম্বরূপচাদ 
হুকুমাদ নিজবুদ্ধি ও প্রতিভাবলে ভারতের মধ্যে'একজন শ্রেঠ কলকারখানা- 
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সংস্থাপক । আজ হুগলী নদীর তীরে ইছ্থার যে পাটকল আছে, তাহা ভারতের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ । ইহার অধীন যে প্রধান ইংরাজ ম্যানেজার আছেন, 
তাহার বেতন ও কমিশনে আর মাসিক প্রায় ৭০*০. টাকা হইবে এবং উচ্চ 
বেডনভোগী আরও ১৫ জন ইংরাজ এবং দেশীয় কর্্মচারীও আছেন। 

রাণীগঞ্জে ইহার ষে 119960 8696] দম ০:0৪ আছে, সেখানে ইম্পাভ 
গলাইয়! ছাচে ঢালিয়া রেলওয়ের চাকার সরজাম প্রভৃতি তৈয়ারী কর! 'হয়। 
ইন্দোরে ইহার কর্তৃত্বাধীনে চারিটি কাপড়ের কল। গত মহাযুদ্ধের ( ১৯১৪-১৮ ) 
অবসানে গভর্ণমে্ট যখন লমরখণের জন্য আবেদন করেন, ইনি প্রথমে এক 
কোটি টাকার ৪:-১০০৭ কিনিয়াছিলেন। যিনি একদিনে এক কোটি টাকা 
নগদ তহবিল হইতে বাহির করিতে পারেন, তাহার যে কছটাকা আছে, তাহা 
কাহাকেও বলিয়! দিতে হইবে না! কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে, শেঠ 
হুকুষ্টাদ আদৌ ইংরেজী জানেন না। বড় ছেলে ইন্দোরে পৈত্রিক ব্যবসায়ে 
পিতার একজন প্রধান সহকারী হইয়াছেন। 

আর একজন কৃতী ইহুদী ব্যবসায়ীর কথ! বলিতেছি। বেঙ্গল কেমিক্যালের 
সহিত তাহার লেনদেন আছে বলিয়া আমি তাহার কতকগুলি ঘরোয়া খবর 
রাখি। কলিকাতার সন্গিকটে তাহার একটি পাটকল আছে। ইহার হই পুত্র 
ও এক জামাত] শিক্ষানবিশী করিয়া ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন । 
বুদ্ধ ইহুদী প্রায় ছই কোটি টাকার মালিক । তাহ! হইলে প্রত্যেক ছেলের ভাগে 
প্রায় এক কোটি টাকা করিয়া পড়িবে । এই প্রভূত ধনের অধিকারী হইয়াও 
তাহার! প্রত্যহ ৮।১০ ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রষ করেন। লকালে ৯টার সময় একটু 
দুধ ডিম (কিন্তু চা নয়) খাইয়া পাঁটকলে বেল! ৬টা পধ্যস্ত নিয়মিতভাবে কাজ 
করেন। অবপ্ত মাঝে টিফিনের জন্ত একটু বিশ্রাম করিয়া থাকেন। প্রসিদ্ধ 
ঘনস্তামদাস বিরল এবং তাহার ভ্রাতৃবর্গ ও তাহাদের স্ব স্ব পুত্রগণও কলিকাতা 
বোম, দিল্লী, গোয়ালিয়র প্রভৃতি শ্থানে নানাবিধ ব্যবসা, কাপড়ের কল গ্রসৃতি 
সংস্থাপন করিয়াছেন। প্রত্যেক ভাইই স্বীয় '্বীক্র বিভাগে মেহনৎ করেন, এবং 
তাহাদের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণও পৈত্রিক ব্যবসায়ে অন্ন বয়স হইতে প্রবেশ লাভ 
করিয়া এক একদিকে কর্তৃত্ব গ্রহণ করিষাছেন। 

আমাদের দেশের জমিদারগণ বহুদিন হইতে যে অলসতা ও উচ্ছু লতা 
পোষণ করিয়া আমিতেছেন, আজ তাহা! শেষ সীঙগায় আসিয়া পৌছিয়াছে। দীনা 
পলীমাকে হত) করিয়া সহন্বের বিলাসকুগ্জে আরামে জীবন-বাপনেরই এই ফল । 


৫৬ আচার্য বাণী 


বাঙলার জিদারবংশ এতকাল চিরস্থায়ী বন্দোবত্তের ফলে স্বেচ্ছাচারিতা ও 
বিলাস-ব্যসনের পরাকা্ঠা দেখাইয়াছেন। তাহারা আজ সমূলে উৎসন্ন াইতে 
বসিয়াছেন। এই ছুদ্দিনে যদি জঙ্গিদারগণের অবস্থা এতদূর সঙ্কটাপন্ন না হইত, 
তাহা হইলে কতফটা আশা-ভরসা গ্লাকিত। কিন্তু সমন্ত দিক দিয়া বাঙালীর 
পরাজয় ঘটিতেছে, এবং আর এক শতাবী পরে বাঙলার অবস্থা যে কিরূপ হইবে, 
তাহ! কল্পনা! করিতে শিহরিয়া উঠিতেছি।* 


বাঙলার জমিদারবর্গ (২য়) 


গত ভাদ্রমাসের 'ভারতবর্ষে" বর্তষান জমিদারবর্গের বিষয় কিছু বলিয়াছি। 
অনেকে হয়ত ভাবিতে পারেন যে, আমি তাহাদিগের উপর অযথা দোষারোপ 
করিয়াছি। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, জঙ্গিদারদিগের বর্তমান দুরবন্থার জন্য 
তাহার! নিজেরাই যোল আন! দায়ী। আজি জমিদারপ্িগের হিতাকাম্ধী। 
আজ যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে যদি বাংলার জঙ্বিদারদ্বিগের 
বিলোপসাধন হয়, তাহা হইলে দেশে এক ভীষণ অর্থ নৈতিক বিপধ্যয় ঘটবে ; 
কারণ জঅনিষ্কারগণের সঙ্গে পত্তনিদার, দর-পত্তনিদদার, গাতিদার, দর-গাতিদ্ার, 
মৌরসীদার সকলেই এক নুরে বাঁধা । তাহাদের ্নের সঙে সঙ্গে নকলেই 
নিরক্প হইবে, ইহা! বলা বাহুল্য) 

বোম্বাই অঞ্চলের এ্শ্্ধযশালিগণ বাঙলার জঙিদারবর্গের সম্বন্ধে বিশেষ ভ্রাস্ত 
থারণ। পরিপৌধণ করিয়। থাকেন। খুলনার ভীষণ দুিক্ষে ও উত্তর-ব প্লাৰনের 
সহয় এ সমস্ত গ্রদেশ হইতে অনেক রাজোচিভ দান পাইয়াছিলাম। যদিও 
তাহার! অকাতরে মুক্তহন্তে অর্থ প্রদান করেছিলেন, কিন্ত অনেকে ইহা 
বলিভেও ক্রট করেন নাই যে, যে দেশের ধনবন্ল জঙ্গিদারবর্গ পরম সৌভাগযক্রমে 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভোগ করেন, সে দেশের অধিবাসীবৃন্দের ছুর্দশার জন্ত অন্ত 
প্রদেশবালিগণের নিকট হাত পাতিবার প্রয়োজন কি? কারণ, তাহারা কখনই 
হাদয়ঙম করিতে পারেন নাই যে, বর্তষান জনিদারগণের মধ্যে শতকরা ৯৫ 
জনই, এমন কি ৯৯ জন বলিলেও অতুযুক্তি হয় না, খণজালে জড়িত। 


* অরবিন্দ সরদার কতৃক অনুলিখিত । ভারতবর্ষ-ভাত্র ১৩৪৭ | 
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8:০৮৪1 4১800016025] 0০0200189107-এর সন্মুথে স্তার প্রভাসচন্ত্র হ্রিত্র 
একটি সুচিস্তিত মন্তব্য দাখিল করেন । তাহা হইতে দেখা যায় যে, জঙনগিদারবর্গী 
গ্রজাগণের নিকট হইতে ফোট ১৪ কেটি টাকা কর পাইয়া থাকেন? তন্মধো 
রাজন্ব, রোডসেস্‌ ইন্যার্দি এবং আঙলা গোষস্তাদিগের বেতন বাদ দিলে ইছা 
মাত্র ৯ কোটিতে দাড়ায়! প্রথমে গুনিলেই চমকপ্রদ বলিয়া যনে হয়। কিন্ত 
বাছার। জহির উপন্বত্ব ভোগ করেন তাহাদের মোট সংখ্যা ৪১ লক্ষ ।' তাহা 
হইলে প্রতেযকের আয় বাইশ টাকার অধিক হয় না। অধিকস্ত ইহারা আবার 
বহু সরিকে বিভ্ক্ত। ধাহাদের নুন্যকল্লে ২২,০*০২ টাকা আয় তীহায়াই 
[)9618196159 4880122013তে ভোট দিতে পারেন । এইরূপ ভোটদাতাগণের 
সংখ্যা বাঙলা দেশে মাত্র ৭০* শত। ইহাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, 
বাঙলার জঙ্গিদারগণ হিংসা নয়নে দেখিবার পাত্র নন । অবশ্ত পঞ্চাশ যাট বৎসর 
পূর্বে তাহারা ধনী ছিলেন । 

কিন্ত অগ্তাপি বর্ধমান, কাশীষবাজার, মৈমননিংহ (মুক্তাগাছা, টাজাইল, 
নেত্রকোনা, গৌরীপুর ), রাজসাহী (নাটোর, দীখাপাতিয়া, পু'টিয়।) পাথুরিয়া- 
ঘাট! ও জোড়ার্সাকো প্রভৃতি শ্থানে যে সমস্ত বনিয়াদী ঘর আছেন, এবং ধাহাদের 
আয় ৯।৩ লক্ষ হইতে ১০1১২ লক্ষ বা ততোধিক হইবে আষি তাছাদেরই কথা 
বলিতেছি। চুনাপুটির কথা ধরিলাম না। ৭০৮৮ বৎসর পূর্বে এই সকল 
জমিদারবর্গের পুর্ব্বপুরুষগণ দেশের নানাবিধ ছিতকর অনুষ্ঠানে অকাতরে অর্থবযয় 
করিতেন । তাহাদের দানে পুষ্ট অনেক প্রতিষ্ঠান এখনও আমর! দেখিতে পাই। 

উত্তরপাড়ার শ্বনামধন্ট জমিদার জয়কুষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৮৪৯ সনে স্থানীয় 
বালিক! বিদ্তালয়ের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট এ বিষ্তালয়ের অর্ধেক ব্যয়ভার 
ৰহন করিতে স্বীকৃত হন এবং পরে নিজ অথথব্যয়ে উহা! স্থাপন করেন। জয়কুষঃ 
মুখোপাধ্যায় একজন দেশহছিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন। ভদীয় সুযোগ্য পুত্র রাজা 
প্যারিষোহনও জযিদারদিগের অলঙ্কারন্বরূপ ছিলেন। স্তর উইলিয়াম হাণ্টার 
একবার [,0700070 11098 পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, বাঙল। দেশে প্যারিমোহনের 
স্ঠায় রাজন্ব ও প্রজান্বত্ববিষয়ক বিশেষজ্ঞ সেই সময় আর কেহ ছিলেন না। রাজ- 
নৈতিক আন্দোলনেও তিনি সুরেন্ত্রনাথের সহিত একমত ছিলেন। উত্তরপাড়ার 
পাবলিক লাইব্রেরী ইহাদের একটি উজ্জ্বল কীতি। জয়রুষ্খ মুখোপাধ্যায় নিজ 
জমিতে প্রথম আলুর চাষ প্রবর্তিত করেন, এবং তাহার উৎকর্ষ সাধন কয়েন; 
এখনও কালন! অঞ্চলের গ্রজাবর্গ তাহাকে এই ভগ আশীর্ববাদ করিয়া! থাকে । 


৫৮ আচার্য বাণী 


শতাধিক বর্ষের অধিক হুইল ভূকৈলাসের বিখ্যাত মহারাজা ৮জয়নারায়ণ 
ঘোষাল যখন কাশীবাসী হন, তখন সর্বপ্রথমে তিনি অনুন কুড়ি হাজার টাক 
ব্যয় করিয়া কাশীত্তে একটি উচ্চ ইংরাজী ব্ভালয় সংস্থাপন করেন ; এবং তৎপরে 
দানপত্র দ্বারা চার্চ মিশনারী সোসাইটার হত্তে উদ্ত বিস্তালয় দান করেন। 
জয়নারায়ণ ঘোষালের একমাত্র পুত্র রাজ! কালীশঙ্কর ঘোযাল কাশীতে অন্ধ 
আশ্রমের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং বহু অর্থব্যয়ে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের বঙ্গানুবাদ 
করিয়া সাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণ কারয়াছিলেন। ১৮৪১ খৃঃ অবে মহারাজ! 
জয়নায়ায়ণ ঘোষালের চতুর্থ প্রপৌত্র রাজা সভ্যচরণ ঘোষাল বাহার বর্তমান 
“জয়নারায়ণ ভবনটি বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া! এবং কুলের ব্যয়নির্বাহ ও পরিচালনার 
জন্ত আরও বহু সহম্্ মুদ্র। উদ্ত কলেজের ট্রা্ীর্দিগের হাতে অর্পণ করিয়া 
গিক়্াছেন। 

১৮১৭ সালে হিন্টুক লেজ স্থাপিত হয়, তখন তৎকালীন বর্দমানের মহারাজ। 
বাহাছুর ও গোপীকুষ্ণ ঠাকুর ইহার উন্নতিকল্লে প্রচুর অর্থ দান করেন । বর্তমান 
মহারাজার পিতাসহ ত্বগাঁয় মহারাজ মহাতাপটাদ বাহাছুর মহাভারত, রাছায়ণ ও 
অন্ঠান্ত ধর্মগ্রন্থ সংস্কত হইতে বাওলায় অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়া- 
ছিলেন । পুণ্যঙ্লোক মহারাণী ন্বর্ণজয়ীর নাম উল্লেখ কর] নিশ্রয়োজন । ভিনি স্কুল, 
কলেজ এবং নানাবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হিতকর অনুষ্ঠানে অকাতরে দান 
করিতে যুক্তহত্ত ছিলেন। তাহার উত্তরাধিকারী মহারাজ! ষণীন্দ্রচন্্র নন্দী 
সর্বস্ব দান করিয়া একরকম রিক্ত হন। আহারাণী ম্বর্ণকয়ীর সমসাময়িক 
পু'টিয়ার রাণী শরৎকুষারী বহুবিধ সদনুষ্ঠানে অর্থ দান করিয়! গিয়াছেন। রাজসাহী 
কলেজ প্রধানতঃ পু'টিয়ার ও দীখাপতিয়ার দানের উপর প্রতিষ্ঠিত। টাঙ্গাইলের 
জান্কবী চৌধুরাণী যে স্কুল স্থাপন করেন, তাহার পুত্রবধূ দীনমণি চৌধুরাণীও 
তাহাতে উপযুক্তরূপ দান করিয়া গিয়াছেন। প্রাভঃশ্মরণীয়! রাণী রাসঙ্গণির কথ! 
বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। 

কলিকাতার শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধকাস্ত দেব বাহাছুর যদিও 
নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন, তখাপি গিনি স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন। 
তাহার এতদ্‌বিষয়ে অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়া বেথুন সাহেব তাহাকে দেশীয় 
স্্ীশিক্ষার প্রধান উপ্তোক্তা৷ বিয়া শ্বীকার করিঝ! গিক্লাছেন ।--[ 870 8021008 
6০ 8159 ০০ 0106 915018 জ1)10), 1986 109807788 6০ ০০ ০1 0055108 
06920 609 9286 0861৩ 10 10019) 0০১ 10 00006 61058981789 


বাঙলার জমিদারবর্গ ৫৯ 


0010860 00 819 10115 800. 1019017689 ০01 9110 118 0000 60 £:০ 
0 10 06687 16502510099 900 6086 18 18 13916091 923012090 2002 
000:068080090, 0 &15601708 20 605 71000. 900886:9৪.৮ জগঘিখযাত 
'শবকরদ্রম স্তার রাধাকান্তদেবই সংকলন করিয়াছিলেন, এবং উক্ত যহা গ্রন্থ 
ভারতীয় পণ্ডিতমগ্ডলীকে এবং ইউরোপ ও আমেরিকার সংস্কৃতজ্ঞ যাবতীয় 
সুধীগণকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। 

মহারাজ! যতীন্্রমোহন ঠাকুর সাহিত্য ও শিল্পকলার জি ও 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাহার! মধুহুদন দত্তের জীবন-চরিত পাঠ করিয়াছেন, 
তাহার] জানেন যে, 'তিলোত্তষ। সম্ভব কাব্য? প্রকাশিত হইলে তিনি সর্বপ্রথষ 
ইহার অভিনবত্ব উপলব্ধি করেন। তাহার অনুজ রাজা! সৌনীন্রমোহন ঠাকুর 
লুণ্তপ্রায় সঙ্গীত চর্চার পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হন। এ শ্থলে কালীকু্ণ ঠাকুর 
মহাশয়ের কথ! উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি অজ্ঞাতভাবে দেশছিতকর 
কারে বহু অর্থ দান করিতেন। 

বঙ্গের অঙচ্ছেদ আন্দোলনের সময় যহারাজ! মণনীক্জুচন্ত্র নন্দী, টাকীর 
মুন্সিবংশের রায় যতীন্্রনাথ চৌধুরী, মহারাজা। কুরধ্যকাস্ত আমুর্য চৌধুরী প্রত্থতি 
কয়েকজন প্রধিতনাম! জমিদার সুরেন্ত্রনাথের পার্খে আনিয়া দীড়াইয়াছিলেন। 
কলিকাভার টাউন হলে বখন ব্ভঙ্গের তীব্র গ্রতিবাদ সভা৷ আহ্ঘ হয় তখন 
অধিততেজা! হুর্ধ্যকাস্ত সিংহ বিক্রমে ষে প্রকার সংসাহস দেখাইয়াছিলেন, ভাহ। 
অতি বিরল ও প্রশংসনীয় । তিনি বলিয়াছিলেন--'মায়ের দেওয়! মোটা কাপড় 
পরিব সেও ভাল, বিদেশী কাপড় স্পর্শ করিৰ ন1।' তাহার সম্বদ্ধে একটি ঘটনান 
উল্লেখ করিতেছি, ভাহা! এখনকার দিনের পাঠক পাঠিকাগণের নিকট সম্পূর্ণ 
অপরিভ্ঞাত। যে কর্পনাপ্রহ্ত কথোপকথন উদ্ধত করিতেছি তাহাতে সত্য- 
ঘটনার যথেষ্ট আভাস পাওয়া যাইবে । 

লর্ড কার্জন--মহারাজ | আমি আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছি। 

সু্ধ্যকান্ত--ইহা৷ আমার পরম সৌভাগ্য । কত রাজন্যবর্গ উপাসনা করিয়া 
ভারতেশন্ের সাক্ষাৎ প্রতিনিধির পদধূলি লাভ করিতে সক্ষম হন না) আর আমি 
ত' একজন নগণ্য জমিদার মাত্র। ইহা আপনার ওঁদার্ঘ) ও মহানুভবতার 
নিদর্শন । 

লর্ড কার্জন--মহারাদ, আমার আগষনের উদ্দেশ আপনি বুঝিতে পারেন 
নাই। বাঙলার আয়তন অতি বুহৎ। একজন গভর্ণরের অধীনে শাসনকার্য্য 


৬০ আচার্য বাণী 


পরিচালনা কর৷ একরপ অসস্তভব। কাজেই প্রাকৃতিক সীষানুষায়ী এই প্ররদেশকে 
ভ্বিখঙ্ডিত করা হইয়াছে। আমার মনোগত ইচ্ছা যে, আপনাকেই পূর্ববঙ্গের 
সর্বশ্রেষ্ঠ পর্দে অধিঠিত করাই । (] 00009 60 29819 ০০. 809 9 
17001610780 10. 17880 7390891.) 

হুর্যযকান্ত- আমাকে মাপ করিতে হইবে । সমস্ত বাঙীলীজাতি অন্ততঃ 
ধাহাদের দেশাত্মবোধ জদ্দিয়াছে তাহারা কখনই এ ব্যাপার অন্ুমোদ্দন করিতে 
পারিবেন না। তাদের এই ধ্রুব বিশ্বাম যে তাহ! হইলে বাঙীলী জাতির মধ্যে 
যে একতা ও সংঘবন্ধতা আছে তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে । আমিও 
প্রকাশ্তরভাবে এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছি । আজ যদি আঙগি বিশ্বাস" 
খাতকতা করি, তাহা হইলে দেশবিদেশে আমার কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, এবং 
'আমি বাঙীলী জাতির ধিক্কারের পাত্র হইব । 

পূর্বকালের জঙ্গিদারদিগের সম্বন্ধে কিছু বলিলাম । এই রকম তুরি ভুরি 
উদাহরণ দেওয়া যায়, যাহাতে তাহাদের গুণাবলীর ও সংকার্য্ের সবিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু হায়! আজ তীছাদের বংশধরদিগের প্রতি 
তাকাইলে দীর্ঘনিশ্বীদ ফেলিতে হয়। বঙ্গমাতার সর্বাীন উন্নতি বিনিই কামনা 
করুন না কেন, তাহাকে সমভাবে জঙ্গিদার, প্রজা, হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই 
উন্নতির প্রয়ালী হইতে হইবে। বর্তমান জনিদারগণ জাতির নব জাগরণের 
পশ্চাতে পড়িগ্বাছেন ; এহন কি, পাছে স্বার্থের ব্যাঘাত হয় এইজন্য তাহার! 
অনেক সময় দেশের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিতে কু্টিত হন না। পরবর্তী সংখ্যায় 
বর্তান জমিদারদিগের সম্বন্ধে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল | * 


বাঙলার জমিদারবর্গ তেয়) 
এদেশের ইহাই চিরাচরিভ প্রথা যে ধনী জঙ্গিদার ব! ধনী ব্যবসায়ী হইলে 
লচরাচর তাহার] সরম্বতীকে একেবারে বর্জন করিয়া ভোগবিলাসে নিমজ্জিত 
থাকেন। সেইজন্ত পুর্ববেই বলিয়াছি যে, বদি আমাদের দেশে কেহ ধনসম্পত্ধি 
বা জমিদারি রাথিয়া যান তাহা! হইলে জানিতে হইবে যে তাহাদের 


শ্ীঅরবিন্দ সরদার কর্তৃক অন্নলিখিত। ভারতবর্ষ--কান্তিক, ১৩৪৯ 








বাঙলার জমিদারবর্গ ৬৯ 


উত্তয়াধিকারীবর্গের চৌদ্দ পুরুষ পর্যযস্ত অভিশপ্ত । কিন্তু এখনও এমন চুই-একটি 
জনিদারবংশ এদেশে আছে যেখানে কমলা ও সরম্বতী উভয়েরই সমভাবে 
অর্চনা হুইয়৷ থাকে। এই গ্রসিদ্ধি বা খ্যাতির কথ! উল্লেখ করিতে গেলে 
কনিকাতার লাহ! পরিবারের কথা মনে হয়। ন্বর্গায় প্রাণরুষ্ণ লাহা এই বংশের 
গোড়া পত্তন করিয়া যান, কিন্তু ভদীয় পুত্র বিখ্যাত ধনকুবের মহায়াজা ছুর্গাচরণ 
লাহা ইহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তাহার অপর ভ্রাতৃদয় শ্তাবাচরণ ও 
জয়গোবিনা ব্যবসা! ও জবিদারি কার্য তাহাকে সহায়তা করিতেন । বহারাজা 
ছর্গাচরণ নিজের ব্যবলা ও জমিদারির পরিচালন! ব্যতীত বহুবিধ কর্মের মধ্যে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন । তাহার কর্মভালিক এখানে দেওয় অসম্ভব । 
ইম্পিরিয়াল কাউদ্িলের মেঘরম্বরূপে ভিনি যে সকল সুগভীর ও স্মুচিস্তাপূর্ণ 
বক্তৃতা করিয়াছেন তাহা দেখিলে বিশ্মিত হইতে হয়। তিনি দেশের নানাৰিধ 
সৎকার্যের জন্য অর্থদান করেন, তন্মধ্যে কলিকাতা] বিশ্ববিগ্ভালয়ে পঞ্চাশ হাজার 
টাকা এবং মেয়ো হাসপাতালে পাচ হাজার টাকা, এবং ডিস্রীর্ী চেরিটেবল্‌ 
সোসাইটিতে চবিবশ হাজার টাক! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

মধ্যম শ্তাযাচরণ লাহাও ১৮৬৯ থৃষ্টার্ে ইংলগ্ডে গমন করিয়া ব্যবসাক্ষেত্রে 
অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কলিকাতায় মেডিকেল-কলেজ সংলগ্ন দাতবা চক্ষু- 
চিকিৎসালয় তীহারই অর্থে স্থাপিত হইয়াছে, এবং এই কীতি চিরদিন তাহাকে 
সজীৰ করিয়া রাখিবে। এভদ্ব্যতীত ডাফরিন হাসপাতালেও ঘিনি ৫০০০২. 
টাকা দান করেন। কণিষ্ঠ জয়গোবিন্দ লাহা! ; ইনিও ইন্পিরিয়াল কাউন্সিলের 
সভ্য ছিলেন৷ তিনি একাধারে লক্ষ্মী ও সরম্বতী উভয়েরই সাধনায় ব্রতী ছিলেন। 
রসায়নশান্ত্র চর্চা ও জ্যোভিবিবস্তা আলোচনা তাহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং 
এইজন্য একটি ক্ষুদ্র পরীক্ষাগার নিজ বাসভবনে নির্মাণ করেন। তিনি প্রতি 
বৎসর যে ফুলের প্রদর্শনী করিতেন তাহাতেই তাহার কৃষ্টির (001629) সবিশেষ 
পরিচয় পাওয়া যায়। উত্ভিদ্বিস্তা ও প্রাণিবিস্তায় ইহার প্রভূত অনুরাগ ছিল ? 
আলিগুরের পণ্ডশালার যে নর্প*গৃহ আছে তাহা ইনিই নির্মাণ করিয়া দেন। 
তিনি নীরবে ও লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়৷ দান করিতে ভালবাসিতেন। 
মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে ইনি বঙ্গদেশের ছুণ্ডিক্ষপীড়িতদের সাহায্যকল্লে গভর্ণমেণ্টের 
হন্তে একলক্ষ টাকা অর্পণ করিয়া যান। তাহার পুত্র অদ্িকাচরণ লাহাও এই 
সকল সদগুপাবলীর অধিকারী হইয়াছিলেন। অন্বিকাচরণ একজন পণুতত্ববিদ্‌ 
এবং এট তাহাদের বংশাজুক্রষিক রুচি । বর্তমানে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যচরণ 
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লাহাও পক্ষীতত্ববিদ্‌ বলিয়া দেশে ও বিদেশে বথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । 
কনিষ্ঠ পুত্র বিমলাচরণও বিশেষ রূতবিস্ভ। মহারাজা হর্গাচরণ লাহার জ্যেষটপুতর 
রাজা কষ্ণদাস লাহা! বিবিধ লোকহিতকর কার্যে মুক্তহুত্তে অর্থদান করিয়াছেন ৷ 
চুঁচুড়া জলের কল নির্মাণের জন্ত ভ্রাতৃগণের সহযোগে এক লক্ষ টাকা, বেনারম্‌ 
হিন্দু বিশ্ববিভ্ভালয়ে ৭৫,৯৯২ এবং রিপন কলেজের সাহাষ্যকল্লে ১৫,০০. দান 
করিয়া! যান। আমার বিলক্ষপ প্মরণ আছে যে, যখন ১৯২১ সালে খুলনার 
দুণ্তিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য আমি সাধারণের নিকট আবেদন করি, সেই 
সঙ্গয় একদিন একখানি হাজার টাকার চেক রাজ! কষ্চদাসের নিকট হইতে প্রাপ্ত 
হই। ইশি চিন্তাশীল, উদ্দারপ্ররুতি ও দ্বধর্মে আগ্থাবান ছিলেন ॥ বিপুল 
অর্থব্যয়ে ছান্োগ্য, কণাদ প্রভৃতি উপনিষদের বঙ্গানুবাদ করিয়! বঙ্গভাষাকে 
সমৃদ্ধিশালিনী করিয়া গিয়াছেন। পাছে লোক ইহার নাম জানিতে পারে, 
সেইজন্ত এই সকল গ্রন্থে তাহার নাম পর্যন্তও মুদ্রিত হয় নাই। রাজ! হযীকেশ 
জাহাও নানাবিধ দেশহিতকর অনুষ্ঠানে সংযুক্ত থাকিয়! অস্ভাপিও আমাদের মধ্যে 
বর্তমান আছেন; এবং ইহার পুত্র ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা বিশ্ববিস্তালয়ের কৃতি 
সস্তান। “হৃযধীকেশ সিরিজ” নামক যে গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয় ইনিই তাহার 
কর্ণধার। এই লকল পুস্তক পাঠ করিলে তাহার পাণ্ডিত্য ষে কত গভীর 
তাহার পরিচয় পাওয়] যায় । 

এইবার কলিকাতা জোড়ার্মীকোর ঠাকুর বংশের দিকে একবার দৃ্টিনিক্ষেপ 
করা যাক! ভগবান্‌ তার সমস্ত কুপারাশি ষেন এ এক পরিবারের উপরেই বর্ষণ 
করিয়াছেন। হবারিকা (ঘ্বারকা) নাথ ঠাকুর হইতে আর্ত করিয়া ঠাকুর 
পরিবারের প্রত্যেকেই এক একজন ধুরন্ধর। অহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের 
যুগপ্রবর্তক। তীছার পুত্রগণও-_ছবিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 
প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা দরকার মনে করি না, কারণ তাহারা প্রত্যেকেই 
স্বনামখ্যাত । সর্বকনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের কথা বলা একেবারেই নিশ্রয়োজন। 
তিনি যে অতুল কীত্তি অর্জন করিয়া দেশের যুখোজ্দল করিতেছেন, তাহা! 
চি্নদিন তীহাকে অমর করিয়া রাথিবে । ইহাদের বংশেরই অপর শাখাসভভূত 
অবনীক্মনাথ ও গগনেজ্জনাথ চিত্রবিস্তায় বিপুল খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন । 

পাথুরিয়াঘাটার ষহারাজা যতীন্্রমোছন ঠাকুর এবং রাজা সৌরীন্্রমোহনের 
কথ। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । 

কিন্ত বড়ই ছুঃখের সহিভ ইহা বলিতে হইভেছে যে, এই সফল দৃষটাস্ত অভীব 
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বিরল ইহা কেবল 65389808100 07:05186 6109 2919 অর্থাৎ ব্যতিরেক-কলে। 
দেশের বড় বড় বুনিয়া্দী জঙ্গিদার ঘরের বংশধরগণ প্রায়ই নিষ্র্মা, অলস ও 
গপ্তমূর্থ। কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী আছেন বটে কিন্ত একেবারে 
নিষ্ক্রিয় । পণ্ডর জীবনে ও মনুষ্থের জীবনে পার্থক্য কি? পণ্ডও সান্ুষের সভায় 
কুিবৃত্তি করে এবং যৌবনপ্রাণ্ত হইয়। সন্তান সম্ততি উৎপাদন করিয়া থাকে । 
ভগবান তার অসীম করুণায় মানুষকে বোধশক্তি ও বিচারশক্তি দিয়াছেন, 
যাহার দ্বারা সে পণ্ড, পাখী ও অন্তান্ত জীবজন্ত হইতে স্বতশ্র। অমর কৰি 
91879809579 বলিয়াছেন :--- 
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135 100 60 91987) 800 1990. ? 81098986170 10019 

3019, [79 61055 00909 08 1610 500) 18:69 0150001:80, 
[19080106 091075 %00. 81661, 6959 08 7306 

[0080 98081011165 500. 30011009 29990109 

[0 158৮ 10 09 0130990. 


কিন্তু আমাদের দেশের খঅধিকাংশ জমিদারবর্গ যেমন অলস, নিফর্দা ও 
শ্রমবিমুখ, তেমনই জীবনযাত্রায় লক্ষ্যত্রষ্ট ও বৈচিত্র্যহীন । বিখ্যাত 81৮ ০৮ 
[50000৫0 (1,016. /১%৪৮০ ) একজন ধনী শেঠের (7১029 ) পুত্র ছিলেন। 
নিজের কাজকর্ম যেষনভাবে করিতেন, বিজ্ঞানচর্চচায়ও সেইরূপভাবে আকৃষ্ট 
ছিলেন। তিনি নিজে একজন বিশিষ্ট পতঙ্গবিদ্‌। তাহার অনেকগুলি পুস্তকের 
অধ্যে 4186, তব 8805 500 73998, 0159 136906199 01 14169811079 72199801:8 
০৫789, বিশেষ উল্লেখবোগা । তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে, জীবনধার! সুখময় 
করিতে হইলে এক একটি খেয়ালের ( ০১) ) বশবর্তী হওয়া প্রয়োজন । 
আমি খেয়াল বলিতেছি, কিন্তু বদখেয়াল নয়। সঙ্গীতচর্চা, উগ্ভাননির্মাণ, 
পগুপালন, পাহাড় পর্বতে আয়োহুণ ইত্যাদদি। কিন্তু আমাদের ধনী জমিদার 
বা ব্যবসাদারের ষধোও এর একটিও দেখা যায় না। উদ্দোশ্তাহীন জড়ভরত হইয়! 
তাহার! প্ররুত পণ্ডর ভ্ভায়ই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া! থাকেন । 

৬৯ বৎসর বা ততোধিক পূর্বে এই কলিকাতা! মহরে দেখা যাইত যে, রাজ- 
পথে বা গড়ে মাঠে ধনীর সম্তানগণ প্রাতঃকালে বা সন্ধ্যার পূর্বে অশ্বারোহণে 
ভ্রষণ করিতেন। অনেকে আবার শিকারপ্রিয়ও ছিলেন। এখনও অনেক 
জহিদারের গৃহে ব্যাপ্ত ও অন্তান্ত জন্তর চর্ম দৃষ্ট হইয়। থাকে ৷ এগ্থলে মহা- 
রাজ! নুধ্যকাস্তের কথা বলা যাইতে পারে। ভিনি এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন। 
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তাহার লব্বন্ধে 'বংশপরিচয়' নামক গ্রন্থ হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি--প্তিনি 
বসন্তের প্রারস্ভে পর্বতের উপত্যকা প্রদেশে শিবিয় সন্নিবেশ এবং কখনও €খদা 
করিয়! হত্তী ধরিতেন, কখনও বৰ! হিংশ্র ব্যাস্র ভালুক প্রভৃতি আরণ্য পণ 
অনুসরণ করিয়া! বিপুল আনন্দ অনুভব করিতেন। তীহার শতাধিক শিক্ষিত 
শিকারী হস্তী ছিল। এ সকলহম্ভীর প্রতি তাহার এতাঁটুশ বত্ব ছিল যে, তিনি 
স্বয়ং উহাদিগকে লালনপালন ও পর্যবেক্ষণ করিতেন ৷ মৃগর! ব্যাপারে তাহার 
অনন্ঠসাধারণ দক্ষতা ইউরোপের প্রসিদ্ধ শিকারীগণেরও বিশ্বয় উৎপাদন করিয়া 
ছিল।” গোবরডাঙ্গার জবিদারদিগেরও শিকারের জন্ঠ খ্যাতি ছিল। 

বর্তমান সময়ে দেখ! যায় ষে, রেড, রোড, প্রিষ্সেপঘাট, ভিকৃটোরিয়] মেমো- 
রিয়াল হল্‌ ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি স্থানে বাহার! প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় 
বিশুদ্ধ সষীরণ সেবন কতিতে আসেন, তাহাদের মধো *তকরা ৯৫ জন 
অ-বাঙালী। ইহাভে বোঝা যায় যে, ধনী বাঙালী সম্তানগণ কিপ্রকার অলস 
প্রকৃতি” হইয়া! উঠিয়াছেন, এবং সেই কারণে তাহাদের স্বাস্থ্য ও আযুক্ষয় 
হইভেছে। অনেকেই :০।৪০ বৎসর পার ন] হইতে হইতেই বাত, ডায়াবিটিস্‌ 
ও হৃদ্রো গ্রস্ত হইয়া পড়েন । 

ভিন বৎসর অভীত হইল বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ও ভারতবন্ধু 7. 73298181079 
ভারত ভ্রযণ করিয়া! এতদোশীয় জঙ্দার ও ভারতবর্ষের জযিদারদিগের তুলন। 
করিতে গিয়া প্রসঙ্গচ্ছলে বলিয়াছিলেন বে, যদিও ইংরাজ জমিদারবর্গের প্রতি 
তার বড একটা শ্রদ্ধা নাই, তথাপি যুক্তকণ্ঠে শ্বীকার্ধ্য যে, ইংল্যাণ্ডের ভূষ্যধি- 
কারিগণ কৃষি ও গোপালনের উন্নতিকল্পে অজন্র অর্থব্যয় ও শক্তি সামর্থেযর 
নিয়োগ করিয়া থাকেন! কৃষি ও গোজাতির উন্নতির জন্ত গভর্ণষেণ্টের দিকে 
তাহার! ভাকাইরা থাকেন না! কিন্তু ভারতবর্ষের জহিদারবর্গ এ বিষয়ে একে- 
বারেই উদাসীন। 

আষাদের ধনাঢ্য জম্গিদারগণের জীবন কোন খেয়ালের পরিপোষক নয় 
বলিয়া! তাহারা যে কি প্রকারে যহামূল্য সময়ের সহ্যবহার করিতে হয় হাহা 
জানেন না। ইউরোপের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়--এইগ্রকার 
ধনবান ব্যক্তিগণের ষথ্যে অনেকে বিজ্ঞান ব! সাহিত্যচর্চ। করিয়াছেন বা ভাহায় 
উন্নতিকল্পে বু অর্থব্যয় করিয়াছেন। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 17760: 055818) 
একজন সর্বপ্রধান অভিজাতবংশোত্তব (79086 0€ 7987020917129 ) ব্যক্তি । 
ভিনি নিজ পৰীক্ষাগ!রে বিজ্ঞানচর্চায্স অধিকাংশ সময়ই নিমগ্ন থাকিতেন। 


বাঙলার জমিদারবর্গ ৬৫ 


তাহার বাহিক কোন আড়ম্বর ছিল না, চালচলনও সাদা-নিধ! ছিল। একদিন 
বখন তিনি গবেষণায় নিরত আছেন, এমন সময় জনৈক 780]-এর 2080989 
তাহার দরজায় করাঘাত করিলেন। 08590181 বাহিরে আলিলে লে ব্যক্তি 
তাহাকে অনুনয় মহকারে বলিলেন--মহাশয্ আপনার প্রাক্ম এক কোটি * টাকা 
বিনা সুদে 780৮-4 ষজুত আছে, যদি অনুমতি দেন তবে সুদে খাটাইতে পারি। 
তিনি তাহার প্রতি এমন ত্রকুটি-কুটিল কোপনৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন (যে, বেচারা! 
তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিল। কিছুকাল পরে আর এক ব্যক্তি এ 
বিষয়ে তাছাকে ম্মরণ করাইয়য়। দিতে আসায় তিনি তাহাকে বলিলেন --দেখ, 
পুনরায় ষদি আমাকে এমনভাবে বিরক্ত কর, তাহ! হইলে সমস্ত টাকাই 7380 
হইতে উঠাইয়! লইব । এই ঘটনা! হইতে এইটুকু বোঝা যায় যে অর্থের উপর 
তাহার কিছুমাত্র লালসা ছিল না। তিনি অরুতদার ছিলেন, এবং বিজ্ঞানচর্চাই 
ছিল তাহার জীবনযাত্রার সম্বল। নব্য রসায়ন শাস্ত্রের সৃষ্টিকর্তা লাবোপিয়ার 
(78ঘ01819:) বিত্তশালী ছিলেন $ কিন্তু ছিনি অবসর লঙয়ে নিজব্যয়ে পরীক্ষা” 
গার নির্মাণ করিয়া রসায়ন-চর্চায় আত্মনিয়োগ করিয়া মানব জীবনের প্রকৃত 
সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন । এইরূপ ভূ্ি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যাইভে 
পানে। 

কৃষি ও গোপ।লন বিষয়ে পাশ্চাত্যদেশের এশ্বর্যযশালীর। ষনো[নবেশ করিয়া 
থাকেন। এম্থলে ইহ। বলিলে দুষণীয় হইবে না যে, আমাদের ভারত-সামাজ্ঞী 
ভিকৃটোগরিয়। বিরাট রাজার ন্তার ৰছু গোধনের মালিক ছিলেন। গো-জাতির 
উন্নতিকল্পে তিনি বাছিয়। বাছিয়! নানারকম ষাড়, যথা--:91)0:61)1005 41090 
(3890089ড প্রভৃতি 990 সংগ্রহ করিতেন। তাহার সুযোগ্য পুত্র সপ্তহ 
এডওয়ার্ভও এই মাতৃধার! পাইয়া ছিলেন, এবং এখনও (বর্তমান ) সম্রাট পঞ্চম 
জর্জের গাভী ও বলদ প্রদর্শনীতে পুরস্কার পাইয়া! থাকে । এখানে ইহা বলিলে 
যথেষ্ট হইবে যে, একট 9418799 71] কখন কখন দশ হাজার পাউও্ডব! 
লক্ষাধিক মুদ্রায় বিক্রয় হয়। ১৯১৩ সালে আমি যখন ২।১ মাসের জন্ত লণ্ডনে 
অবস্থান করিতেছিলাম, তখন কেনলিংটন (76281085020) নামক উপকণ্ঠে 
নানা স্থানে 0%1ঘ অর্থাৎ হুপ্ধ-ননীত প্রভৃতির দোকান দেখিতাম। কতক- 
গুলির উপর বিজ্ঞাপন থাকিত 10: 73251918) 0 ০০. তিনি যে কেবল 

* ইহা ১৭ খু্টাবের কথা £ তখনকার এক কোটি বর্তমানের ৫ কোটি 


টাকার সমান হইবে। 


রী 


৬৬ আচার্ঘ্য-বাণী 


লর্ভবংশ সতত তাহা! নহে,-ইংলগ্ডের তখনকার সর্বশ্রে পদার্থ-বিস্তাবিশারদ। 
ইনি গোয়াল। বলিয়া! পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করিভেন না। 

আমাদের দেশের গোজাতির ছুর্ঘশার দিকে তাকাইলে অশ্রসংবরণ কর 
যায় না। ভারতবর্ষ গ্রকৃত কৃষিপ্রধান দেশ । গোজাতির উন্নতির উপর দেশের 
উন্নতি অনেকটা নির্ভর করে। আগামী প্রবন্ধে বাংল! দেশের জনগিদদীরগণের 
মধ্যে কিরূপ ঘুণ ধরিয়াছে তাহা! দেখাইবার ইচ্ছ! রহিল ।* 


বাঙলার জমিদারবর্গ (৪) 


বর্তমান জঙিদারদিগের ইতিহাস পর্যালোচন1 করিলে দেখা! যায় যে, অধি- 
কাংশ জমিদারির অর্জন পুরুষকার দ্বার সংঘটিত হয় নাই। মুসলমান রাজত্বের 
সঙ্য় বাহাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহাদের কথা বলিতে গেলে সর্বপ্রথম 
নাটোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত। রঘুনন্দনের নাম উল্লেখ করিতে হয়। শোতস্থিনী 
সাল্পার বিশাল জলরাশি যে বরেক্ত্রভূষ্গির পাদদেশ প্রক্ষালিভ করিতেছে, সেই 
বিভ্তীর্ণ জনপদ ই রাজসাহী পরগণা। ম্বনামধন্য রঘুননন বাল্যে অতিশয় দরিদ্র 
'ছিলেন ; এবং পুটিয়ার তৃত্বামী দর্পনারায়ণের অনুগ্র্থে পালিত হন। স্বীয় 
শ্রেতিভা ও বুদ্ধিমত্তার বলে তিনি তৎকালীন মুশিদাবাদের নবাব মুশিদকুলী খাঁর 
আভ্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া! উঠেন। এই মুশিদকুলী খা একজন দক্ষিণাপথবাসী 
ব্রাহ্মণ সম্তান ছিলেন। পরে ইসলামধর্ম্ে দীক্ষিত হন ।' রাজন্ব-সংক্রাস্ত বিষয়ে 
তাহার পারদশিত! দেখিয়! সমাট গুরজজেব তাহাকে বাঙলার সুবাদার করিয়া 
পাঠান । নবাবী আমলে যদিও বিচার, ও সাঙ্রিক বিভাগে মুনলমানগণের, 
একাধিপত্য ছিল, কিন্তু রাজন্বনংক্রান্ত বিষয়ে হিন্দুদিগের সাহাষ্য ভিন্ন চলিত না। 
এই কারণে কাগনগো প্রভৃতি পদ অবলঘ্বনপূর্ববক অনেক হিন্দু দেওয়ানী পদ 
পর্যন্ত প্রাপ্ত হুইত্েন। রঘুনন্দন যখন মুশিদকুলী খার সুনজরে এই গৌরবময় 
শত অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন বাংলার জবিদারদিগের নি্ধযাতনের ইতিহাস এক 
'অপুর্বব কাহিনী। বাকী কর আদায়ের জন্ জমিদ্দারদিগকে উৎপীড়ন করিবার 
বহু প্রকার কৌশল উদ্ভাবন কর হইত। তন্মধ্যে 'বৈকুণ্ঠে' (২) প্রেরণই হইতেছে 
অর্বাপেক্ষা জধন্ত। 
প্রীঅরবিন্দ সরদার কর্তৃক অন্ুলিখিত। ভারতবর্ষ-_পৌব, .৩৪০ 


বাঙলার জমিদারবর্গ ৬৭ 


এইরূপ অভ্যাচাঞ্জের পরও যদি রাজ্য অনাদায় থকিত, হা হইলে জহিদারি 
একেবারে বাজেয়াপ্ত করা হইত, এবং তাহার পরে জধিদারকে কায়ারুদ্ধ কর! 
হইত। রথুননান এই ন্ুবর্ণ সুযোগে অনেক বিশাল জমিদারি তদীয় ভ্রাতা রাম- 
জীবনের নামে বন্দোবস্ত কিয়! লন। বদনামের এবং লোকনিন্ার ভয়ে নিজনামে 
কখনও সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিতেন না । এই প্রকারে অতি অল্পকালের মধ্যেই 
তিনি সমগ্র বাঙলার এক-পঞ্চমাংশের মালিক হইয়া উঠিলেন। তাহার এই 
অত্যুন্নতির ফলেই বাঙলায় 'রঘুননানের বাড়' এই প্রবচনের সৃষ্টি হইয়াছে। তীহার 
নামের সঙ্গে এই প্রবাদ যদিও বাঞ্চনীয় নহে, তথাপি একথা ম্বীকার করিতে 
হইবে যে, এই জমিদারি অর্জনের মূলে সম্পূর্ণ সাধুতা ছিল ন!। 

দীঘাপতিয়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারাম রায় শৈশবে অতি দরিদ্র 
ছিলেন। তখনকার নাটোরের মহারাজা রাষজীবন রায়ের সুনজরে পতিত 
হইয়া ইনি সৌভাগ্যবান হুন। ভূষণার রাজ! সীতারাম বিদ্রোহী হইলে এই 
দয়ারামই তাহাকে বন্দী করিয়া নাটোরের রাজ বাড়ীতে আনয়ন করেন, এবং 
তাহার ধনরদ্বা্দি লুন করেন। অগ্ঠাপি দীঘাঁপতিয়! রাজবাড়ীতে সীতারাষ 
রায়ের গৃহবিগ্রহ শ্রীকৃষ্জজীর পুজ! হইয়া থাকে । বর্তমান মুক্তাগাছার আচার্য)- 
বংশের প্রতিষ্ঠাতা শরীক আচারধ্য মুশিদকুলি খণার অনুগ্রহে উন্নতির উচ্চশিখরে 
আরোহণ করেন। 

এইবার ইংরাজ রাজত্বের নঙ্গে সঙ্গে যে সকল জমিদারের অভ্যুদয় হইয়াছে, 
তাহাদের কথ! বলিতেছি। কাশিমবাজার রাজবংশের আদিপুরুষ কাস্তবাবুর 
নাম আজ বাঙলা দেশে সর্বজনবিদিত । 

ইংরাজ বণিকদিগের ব্যবসা সম্পর্কে কাস্তবাবু ওয়ারেণ হেষ্টিংদের সহিত 
সবিশেষ পরিচিত হন। ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই সহ্য কাশীমবাজার কুঠিভে একজন 
নিয়তন কর্মচারী ছিলেন। ১৭৫৬ থৃষ্টাকে আলিবর্দির মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা 
মুপিদাবাদের নবাব হইয়া ইংরাঁজ উচ্ছেদ সাধনে কৃতসন্বল্প হন, এবং অবিলঘে 
কাশীমবাজার কুঠি আক্রমণ কর়েন। ইংরাজগণ বন্দী হইয়া! মুশিদাবাদে প্রেরিত 
হইলেন। হেষ্টিংসও এই দলভুক্ত ছিলেন । কোন কৌশলে মুশিদাবাদ হইতে 
পলায়ন করিয়! ওয়ায়েণ হেত্টিংল কাশিমবাঁজারে আসিয়! কাস্তবাবুর আশ্রয় লন। 
নবাবের রক্তচক্ষুকেও উপেক্ষ। করিয়া! কাস্তবাবু তাহাকে আশ্রয়দানে সম্মত হন। 
পরে ১৭৭৩ থুষ্টাব্বে বখন ওয়ারেণ হেত্টিংস' গভর্ণর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত 
হন তখন তিনি এই কাস্তবাবুয় কথা তুলিয়া যান নাই। নান! প্রকার অসহপাঁর 
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অবলম্বন করিয়া তাহাকে অনেক লাভজনক জঙ্বিদারী প্রদান করেন, এবং 
সেইদিন হইতে কাস্তবাবুর ভাগ্যের উন্মেষ হয়। 

নশীগুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা! মহারাজ দেবীনিংহ লর্ড ক্লাইভের দক্ষিণ 
হস্তত্ববূপ ছিলেন, এবং কলে কৌশলে জমিদারী অর্জন করিয়া গিয়াছেন। 
পাইকপাড়ার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত1 গঙ্গাগোবিন্দ সিংহও সেইরূপভাবে ওয়ারেণ 
হেিংসের অন্রগ্রহে লক্ষ্মীর কপালাভ করেন। জঙিদার উৎপীড়নকারী ওয়ারেণ 
হেট্টিংসের সহিত তাঁহার না বিজড়িত আছে। 

ইদ্দানীস্তনকালেও দেখা যায় যে, অনেক জঙিদারেয় ষোক্তারগণ লাটের 
খাজন! দ্বাখিল না করিয়া বেনামীতে সেই সম্পত্বি আবার ক্রয় করিয়া! ভূম্বাসী 
হইয়াছেন। এইরূপ বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন বাঙাল! দেশে নিতাত্ত বিরল নয় 
€৩)। চিরম্থায়ী বন্দোবন্তের্র অব্যবহিত পরে যখন কলিকাতায় জমিদারী 
নীলাম হইত তখন এই বিশ্বাসঘাতকতার ও প্রব্চনার পরাকাষ্ঠা প্রদশিত 
হইয়াছে। কোন রকমে পিয়াদাদিগকে ঘুস দিয়া নিলামজারীর পরোয়ানা 
গোপন করা হইত। সে সঙ্য় ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি দূরবর্তী স্থানে 
যাতায়াত করিতে ১১।১২ দিনের কম লাগিত না। স্থতরাং ধাহার! কলিকাতার 
বাশিন্দা ছিলেন, তাহার! অতি অল্পমূল্যেই অনেক বিশাল জঙিদারী ক্রয় 
করিয়া ভূম্বামী হইয়াছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 
বর্তমান বাঙলার অধিকাংশ জমিদারী পুরুষকার দ্বার অজিত হয় নাই। 
অতিহ্ক্মভাৰে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার মূলে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, 
অসাধুতা এবং অন্তায়ের সমষ্টি অন্ুপ্রবিষ্ট রহিয়াছে । সে নকল কথার উল্লেখ 
করিয়া আমি জমিদারদিগের বংশমর্ধ্যাদা শু করিতে টাহি না। জঙগিদারী যে 
প্রকারেই অঞ্জিত হউক ন1 কেন, প্রজার প্রতি তাহাদের সত্যকার শুভেচ্ছাই 
বাঞ্ছনীয় । 

কিন্ত ইংরাজ রাজত্বের প্রারস্তে জমিদারগণ যে কিরূপ অত্যাচারী ছিলেন 
তাহা বর্ণনাতীত। সেই লোমহর্যক হাদয়বিদারক অন্বানুষিক অত্যাচারের 
কাছিনী লিপিবদ্ধ করিয়া আমি আমার লেখনি কলুষিত করিতে চাহি না। 
তৎকালীন ইংলগ্ডের বাগী-প্রবর মহামতি বার্ক পালণঙেণ্টে লদশ্তগণের নিকট 
প্রজা উৎপীড়নের যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহা! হইতে সাষান্ড কিছু 
বলিতেছি (৪)। ইহা কখনও কঠোরতার সহিত রাজন্ব আদায় করা নহে। 
ইছ। দেশের উপর অত্যাচারের ভাগুবলীলা। জগতের ইতিহাসের পৃঠায় এইরূপ 
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বৃশংসভার কাহিনী কদাচিৎ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । পিতা ও পুত্রকে রজ্জ্বন্ধ 
করিয়া যথেচ্ছ পীড়ন, নারীর উপর পাঁশবিক অভ্যাচার ইত্যাদির দ্বারা রাজ 
সংগ্রহ করা হইত। 70:10-এয় সেই জালাষম্ী ভাষা শ্রবণ করিলে দেহ 
রোমাঞ্চিত হয়। আমাদের দেশের বড় বড় জমিদারের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন এই 
উৎপীড়নের সহায়ক । 

এইবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলিতেছি। ১৭৬৫ থুষ্টাবে ইষ্ট ইতডিয়া 
কোম্পানী দিল্লীর নআ্াটের নিকট হইতে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী 
পদ লাভ করেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই তাহার] রাজন্ব-সংক্রান্ত বিষয়ে হস্তক্ষেপ 
করেন নাই, কারণ কোম্পানীর কর্মচারীগণ এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ (৫), এবং 
বিশেষতঃ দেশবাসীর নিকট একেবারেই অপরিচিত। সেইজন্ত রেজা খ! ও 
মীতাৰ রায় নামক ছুইজন নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন, এবং ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ 
হইতে ১৭৭২ খৃষ্টাব পর্য্যন্ত রাজন্ব সংক্রান্ত বিষয় তাহাদের উপয়েই অপিত ছিল। 
লেই বৎসরের মে মাসেই কোম্পানী শ্বহত্তে এই হুর ভার গ্রহণ করেন। 
কিন্ত তাহাদের প্রচেষ্টা বিফল হওয়াতে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাঙলায় 
জমিদারদিগের জন্ত চিননস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবন্তে 
জমিদারগণ ভূমির উদ্নতিপন্ধ কর পাইবার অধিকারী । কোন অজুহাতে রাজন্ব 
ষাশ হইতে পারিত না সভ্য, কিন্ত তাহার! প্রজার নিকট হইতে যে হারে 
খাজনা আদায় করুন না কেন, গভর্ণমেণ্টকে দেয় রাজস্ব বাদে সব তাহাদেরই 
প্রাপ্য । চিরস্থাস্বী বন্বোবন্তে কিন্ত এই উপদেশ দেওয়া আছে যে, জঙ্বিদারবর্গ 
প্রজাদিগের সুখ, সুবিধা ও উন্নতিবিধানে সর্বদাই যত্ববান থাকিবেন। 

কিন্তু এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অপব্যবহার হইতে লাগিল । কৃষির উন্নতি- 
বিধান ও জমির উৎকর্ষসাথন না করিয়া জঙ্গিদারগণ নানারপ বাজে আদায়ে 
প্রজা্দিগকে বিব্রত করিতে লাগিলেন । ভাহাতে বাঙলার গ্রজাবর্গ দিন দিন 
নিঃস্ব হইতে লাগিল। ১৮৩২ থৃষ্টাবে 080798 11111 পা্পামেণ্টের 7:0589 
01 00227)029-এর সম্মুখে সাক্ষ্য দেন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবন্ত অনেক স্থলে 
প্রজাদিগের ছুর্দশার কারণ হইয়াছে । জঙ্গিদ্রারদিগের নিকট তাহার! ক্রীড়া- 
গুতলিকাবং, এবং তাহাদের নিকট হইতে বথেচ্ছা শোষণ করা হয়। ধনী 
জহিদারগণের অধিকাংশই কলিকাতাষাসী বলিয়া জন্গিদার ও প্রজার মধেয কোন 
সংশ্রব নাই। 

এইরূপ অত্যাচার হইতে প্রজাবর্থকে রক্ষা! করিবার জন্ত ১৮৮৫ থৃষ্টাবে লর্ড 
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রিপন বঙ্গদেশীয় প্র্জান্বত্ আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইনের ফলে জমিদার. 
দিগের ক্ষমতা অনেকট! খর্ব হইয়াছে, এবং প্রজাদিগের অধিকার কতকটা 
রক্ষিত হইয়াছে । কিন্তু প্রচলিত গ্রথানুসারে এখনও অনেক স্থানে প্রজা! জঙ্গি 
হত্তাস্তর করিতে পারে না। বর্তমানে বাঙলাদেশে যদিও তাদৃশ উৎপীড়ন 
নাই, তথাপি আমি একথা বলিতে কখনও কুঠিত হইব ন! যে, জঙিদারবর্গগ্রজা- 
গণের নিকট হইতে তাহার বুকের রক্তত্বরূপ যে কর আদায় করেন, তৎপরিবর্তে 
তাহার! কিছুই প্রতিদান দিতে পারেন নাই। ১৯১২ সালে খুলনায় একটি কৃষি- 
প্রদর্শনী হয়। ভত্রগ্থ ব্যাজিট্রেট 217. 77৮ কর্তৃক আহত হইয়া তথায় যাই) 
খুলনার জমিদার রাজ! হৃধীকেশ লাহা, মহারাজ! মণীন্্রচন্্র নন্দী ও ব্যোমকেশ 
চক্রবর্তী প্রভৃতি তথায় নিষন্ত্রিত হইয়া! যান। আমি সভাম্থলে বত! প্রসঙ্গে 
বলিয়াছিলাষ যে, যে জমিদার বৎসয়ে অনুন তিন মাসকাল প্রজাবর্গের মধ্যে 
অবশ্থিতি না করেন, এবং তাহাদের ছুঃখ কষ্টের গ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ না করেন, 
তাহার জঙ্গিদারী বাজেয়াপ্ত হওয়া উচিভ.। 

খাঙলার জঙ্গিদারবর্ণের উপর দেশের ও দশের উন্নতি অনেকখানি নির্ভর 
করিতেছে; কিন্তু তূর্ভীগ্যের বিষয় এই যে, তাহার] এ বিষয়ে একেবারেই 
উদাসীন । বাঙলা দেশের কৃষিজীবী আজও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তছুপরি খণগ্রস্ত 
হইয়া তাহাদের জীবনযাত্রা! অধিকতর ভূর্ববহ হইয়! উঠিয়াছে । পরণে কাপড় নাই, 
ছবেলা অন্ন জোটে না; কিন্ত আজও তাহাদের ভৃম্বামিগণের বিলাস-ব্যসন 

(১) বিগত কার্তিক সংখ্যার ভারতবর্ষে বাংলার জমিদারবর্গ শীর্যক প্রবন্ধে 
রাজলাহী কলেন স্থাপনে ধাহার] অর্থ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের কথা বলা 
হইয়াছে, কিন্ত ভূল ও ত্রুটি বশতঃ ছুবলছাটী রাজবংশের কথার উল্লেখ করা হয় 
নাই। তাহার! এই কলেজ সংস্থাপনার জস্ত বিপুল সম্পত্তি দান করিয়াছেন 2 
এবং এখনও প্রতি বনর পাচ হাজার টাকা করিয়া! জবির মুনাফ। বাবদ কলেজের 
উন্নতিকল্পে ব্যগ্নিত হয়। এতর্দবিধ নানা ছিতকর অনুষ্ঠানে তাহারা অজজ্ দান 
করিয়াছেন। 

(২) বর্তমান পাঠকগণের নিকট “বৈকুঠের'র পরিচয় রয়োজন হইতে পারে। 
হিদ্দুর্দিগকে উপহাস করিবার জগ্ত পুতিগন্ধময় হিষার দ্বারা পরিপূর্ণ পুক্ষরিণীকে 
“বৈকুষ্ঠ নাষে অভিহিত কর! হইত | 

(৩) ৮ 256 609 29200005098 99 9010 006 20. 6109 02861106 
6০ 0100 60057 09100296 006 10. 0%190669 ৪ 6156 0002 01016 13070 
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চরিতার্থ করিবার জন্ত তাহারা প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া তাহাদের সর্বন্থ দিয়া 
রি হইয়া! গৃহে ফিরিতেছে। আর সেই নিরন প্রজাগণের শোণিত স্বরূপ 
অর্থবল তাহার! নানারূপে বদ্খেয়ালে অকাতরে নিংশেষ করিতেছেন। আমি 
জিন্তানা করি, কয়জন জমিদার তার বিশাল জঙ্বিদারির প্রানে একটি নিশ্ন 
প্রাইফারী ও উচ্চ প্রাইমারী বিদ্যালয় গ্কাপন করিয়াছেন? একটি পানীয় জলের 
পুফরিণী খনন করিয় দিয়াছেন? আহি ম্বচক্ষে দেখিয়াছি যে সুন্দরবন অঞ্চলের 
প্রজাবৃন নিদারুণ গ্রীষ্মে নৌকাষোগে ৮১০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া! পানীয় 
জল লইতে আসিয়া থাকে। আর সেইখানকারই তৃস্বামী কলিকাতায় বসিয়া 
পাশ সহজ বা লক্ষ! ধিক মুদ্রা সেই জমিদারির মুনাফা বাবদ ভোগ করিতেছেন। 
ধু তাহাই নহে, এক একটি বিবাহে ৬০)৭* হাজার টাক! ব্যয় করিয়া তাঁহার 


বিশাল সৌধকে আলোক মালায় বিভূষিত করিতেছেন । ইহার অপেক্ষা! অধিক 
পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? (৬) 
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৭২ আটচ্যয-বাণী - 


বঙ্কিমচন্দ্র তাহার একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে--প্বনুদ্ধরা কাহারও নহে ; 
ভূষ্যধিকারিগণ তাহা বণ্টন করিয়া লওয়াতে যাহ! কিচু বলিতে হইল। যতক্ষণ 
জমিদারবাধু সাডে সাত মহুল পুরীর মধ্যে রঙ্গিন শাশি প্রেরিত নিগ্ধালোকে 
শ্রীকগ্ঠার গৌরকাস্তির উপর হীরকদামের শোভা! নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণে 
পরাণ মণ্ডল, পুত্র সহিত ছই প্রহর রৌদ্রে খালি মাথায়, খালি পায়, এক হাটু 
ফাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচম্্ম বিশিষ্ট বলদে ও ভেশাতা হালে তাহার ভোগের 
জন্ত চাষকর্্ম পির্বাহ করিতেছে।” 

বন্ধিষচন্ত্র সাতক্ষীরা, খুলনা, বারুইপুর প্রভৃতি মহুকুষায় ডেপুটী ম্যাজিষ্রেট ও 
কলেক্টর ছিলেন। নুতরাং তাহার এই উক্তি কখনও কর়ন। প্রহত উচ্ছ্বাম নহে। 
ছুতিক্ষ, মহামারী, ভীষণ দারিড্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঙলার কৃষিজীবী 
আঙ্গও তাহার অস্তিত্ব বঙ্গায় রাখিয়াছে ইহাই বিধাতার আশীর্বাদ । আগামী 
প্রবন্ধে এই বিষয়ে আরও কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল । (৭) 


বাঙলার জমিদ্বারবর্গ (৫) 

আহি ভারতবর্ষের মারফতে বাঙলার জমিদ্দারদিগের বিষয় কিছু আলোচনা 
করিতেছি,_-জনিদারগণের বর্তমান অবশ্থার সহিত তাহাদের পুর্ব্বকার অবস্থার 
তুলনামূলক আলোচনাই আমার প্রবন্থোর উদ্দেশ্ত । আজ দিন দিন একটি সম্প্রদায় 
উৎলাহুহীন ও কর্মমশক্তিতে জরাগ্রন্ত হইয়া পড়িতেছে- ইহা যে দেশের পক্ষে 
অশেষ ক্ষতিকারক, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 

বাওলাদেশ গ্বভাবভঃই কৃষিপ্রধান। সকলের জীবনযাত্র! নির্বাহের সহায়তা 
করিতেছে আমাদের দেশের দুঃগ্থ কষকের]। উকিল, যোক্তার, ডাক্তার, রাজ- 
কর্মচারী সকলেই পরগাছা! (0%88169 )-_ইচ্থার৷ কেহই অর্থ উৎপাদন করিতে 
পান্ধেন না। রুষকবুন্দের পরিশ্রমলন্ধ শল্তের উপরই দেশের আধিক উন্নতি 
নির্ভর করিতেছে । সুতরাং তাহাদের নুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখা, নিরক্ষরতা। 
দুর করিয়! তাহাদের জীবনধারণের পথকে সহজ ও ভুগম করিয়! তোল! প্রত্যেক 
সহদয় দেশবানীর বর্তব্য। অন্তান্ত দেশের স্তায় বাঙল! দেশে শিল্পবাণিজোর 
সমুদ্ধি নাই! ব্যবলা-বাণিজ্য যাহা! কিছু আজও বর্তমান আছে লবই পরের 


(৭) শ্রী অরবিন্দ লয় কর্তৃক অন্ুলিখিত | ভারতবর্ষ, ফান্তন, ১৩৪০ 
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হাতে ঈপিয়া আজ আমরা অর্থহার! হইয়া চাকরির মোহাবিষ্ট । এই ছুর্দিনে 
জনিদারগণ একেবারে নিস্তেজ ও অবসন্ন হইয়া পড়িলে দেশের অবন্থা আরও 
ভীষণ হইয়! উঠিবে। ৃ্‌ 

পূর্বেই জিদারগণের বর্তমান দুর্দশার কারণ কিছু কিছু উদখাটিত করিয়াছি। 
অলনতা, কর্মাবিমুখতা, সর্বোপরি বিলাস-ব্যসনই তাহাদের অধোগন্ধির কারণ। 
আজ দেশের মধ্যে জাতীয় আন্দোলন তেমনভাবে আত্ম প্রকাশ করিতে পারে 
নাই? তাহার একটি প্রধান কারণ-জঙ্গিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহার প্রসার হয় 
নাই, বরং পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া আপিতেছে। ইহারাই সবচেয়ে বেশী 
ঘাস-ভাবাপন্ন। বাংলাদেশে আজ৪ জঙ্গিদারগণের গ্রভাব ক্রিয়াখল ! তাহারা 
আজও দেশের একটি বিশিষ্ট ্বান অধিকার করিয়া! বসিয়া আছেন। কিন্তুযে 
দায়িত্ব ও ক্ষমতা তাহাদের উপর অপিত হইয়াছে, তাহার কিছুই কার্য্যকরী হয় 
নাই। কর্মশক্তিহ্ীন হুইয়! তাহার! সঙ্গ!'জের উন্নতির পথে বিন হইয়া আছেন, 
এবং তাহাদের জীবনের গতিও নিস্তব্ধ হইয়া যাইতেছে ৷ পৃথিবীর অন্যান্ত দেশের 
অগ্রগতির ইতিহাস তাহাদিগকে কোন মতে অনুপ্রাণিভ করিতে পারে নাই। 

আমি গত ৩1৪ বৎসরের কথা বাদ দিতেছি । এখন ন৷ হয় বিশ্বব্যাপী 
আধিক অনটন ও ব্যবসাশবাণিজ্য সবই ষন্দা। এই হছর্দিনে খাজনা আদা 
একেবারে বন্ধ--সম্পত্তি সব নিলামে উঠিতেছে। কিন্ত ইহার পূর্ববে যখন দেশের 
অবশ্থ। অধিকতর সঙ্গতি সম্পন্ন ছিল, পাটের দর যখন ষণ কর] ১৫২।২০২1২৫, 
টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, তখন৪ অনেক জমিদারি কোর্ট অব ওয়ার্ডস্‌ (0০০: 
01 9:09 ) এর হস্তে স্তত্ত হইয়াছে । বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় একশত কুড়িটি 
কট গভণমেণ্টের তত্বাবধানে আছে। ইহারা এমনই অসহায় যে, বয়ংগ্রাপ্ত 
হইয়াও তাহাদের নাবালকত্ব খুচাইতে পারিলেন না । এই মব লক্ষ লক্ষ টাকার 
সম্পত্তি তাহারা নিজেরা রক্ষা করিতে পারিলেন না, ইছা কি তাহাদের 
অপদার্থতার পরিচারক নহে ! 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্ের দরুণ আমাদের জমিদারবর্গ অনেকট! নিশ্চিন্ত ছিলেন । 
তাছার। জানিতেন যে, কোন রকমে, গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব দিয়া যাইতে পাঁরিলে- 
জনগিদারি অটুট ও অক্ষু্ন থাকিবে । কিন্তু এই সুবিধা তাহাদিগকে অধিকতর 
নির্ভর়দীল করিয়া! ফেলিল। তাহার ফলে এই হইল যে, তাহার! লহরে বলয়! 
নির্ধিব্ে দ্বিনাতিপাত করিতে লাগিলেন ; এবং জঙ্গিদারি পরিচালনের ভার 
পড়িল ঘন্ন বেতনভোগী অশিক্ষিত নায়েব গোমভ্তার হত্তে। প্রজাদের অভাব 


৭8. . আচার্ধ্য-বাণী 


অগ্চিযোগ কদাচিৎ জমিদারের কর্ণকুহরে আসিয়া! প্রবেশ করে। পূর্বেই 
বলিয়াছি যে জলক্ট, ছুভ্তিক্ষ, মহামারী ইহাদের জীবনযাত্রার পথের লুল । 
শিক্ষার অভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া এবং অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাহার! 
চিয্দিনই দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া আমিতেছে। জহিদারগণ এইরূপ 
উদাসীন হওয়ার ফলেই তাহাদের এই নির্যাতন । খাজনা ব্যতীত নায়েব 
গোমস্তার্দিগকেও সন্তষ্ট রাখা তাহাদের একটি প্রধান সমন্তা। এইখানে 
18980196100) 00 &39 1800-706560065 81105 ০01 6106 117018 (90592 
1082, 1909, হইতে কিছু উদ্ধৃত করিতে ছি--““ঘ71:119 656 (3০59:0097 
০1 700018 6 0000. 01 6119 1500 608 61397 51 10080 ০:৮1) 920 
11098] 10017090 180010:08 17) 78970691--98 613979 85 9180 10 06192 
0888 ০ 10019---60065 200৬ 6188 609 95118 ০01 8/086736991810 ০1 
1009598£91009906 01 96869 105 009510096106610 8£9068, ০01 201)900 
19186107898 1১96 .62 1930-10109 8100 66139,069) 8700. 0106 10001610011990107 
০ 6118 6890016-10010989 0৮ 10100197090. 1১9699 /1)6 21010097800. 
856 99015155605 10 2080 5100. 91008 09993) 8৩ ৪৮ 19288 ৪৪ 
10870090. 800. 9৪ 10000 0 6109 1909859 (11979 &৪ 618971)67৩'--প্রোয় 
৩২ বৎসর পূর্বে গভর্ণমে্ট এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সময়ের মধ্যে 
দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে । আক যদি গভর্ণষেণ্টকে কোন বিবৃতি 
প্রদান করিতে হয়, তাহা! হইলে--৮[1)05 615 20810” স্থলে '&5 105360- 
98908 19" ব্যবহার করিতে হইবে, অর্থাৎ সংখ্যা অতি মুিষেয় হইবে । 

.. পুর্বে বলিয়াছি যে, কৃষির, উন্নতির ও গোপ]লনের, দিকে আমাদের জমিদার* . 
বর্ণের আদৌ মনোযোগ, নাই! আজও লেই পুরাতন হামূলী প্রথায় দেশের 
চাতকার্য নির্বাহ হইতেছে) এবং এক.একটি গো:জড়কে, লক্ষ লক্ষ বলদ, গাভী . 
মৃত্যুমখে পতিত হইতেছে। আজ ইংলও, আমেরিকা,-লাপান গ্রভৃতি দেশের 
উপাদিরা শক্তির কৃথা গুনিলে বিস্মিত হইতে.হয়।. কিছুদিন আগে জাপানীরা 
বর্ন) স্টাম, বাঙলাদেশ, হইতে . গ্রচুর পরিমাণে ঢাউল, গম, প্রভৃতি আমদানি 
করিত) কিন্ত উন্ন্ব কৃষি-প্রণান্থী আঅবজ্ঘন করিয়া ভাহায়া আজ ভারতবর্ষে 
জাহাজ বোঝাই করিয়া চাউল রঞচানী করিতেছে।, পার ও জলসেচন দর 
তাহার। জহির, উৎপাদদিকা শক্তি ব্দ্ধিত.কবে। আর স্ামাদের 'দুম্বলা সুফল: 
দেশে কৃষিপ্রণালী আবহমান কাল'ধরিয়] লেই এক পধ্যায়েচলিয়া আনিতোছে। 


বাঙলার জমিদারবর্ ৭৫ 


আজ জমিদ্বারবর্গ ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূভ হইয়া আছেন। যুক্ত প্রদেশের 
বর্তমান গভর্ণর 8: 11810010) [751105 3০551 0100076 9০019)য-্র সন্মুথে 
যথার্থই বলিয়াছেন * যে জমিদার সম্প্রদায় গ্রজাদিগের সংরক্ষণের জন্ত কিছুই 
করেন না। কৃষির উন্নতির প্রতি তাহারা একেবারেই উদাসীন। অনেকে হয়ত 
ভাবিতে পারেন যে, আমি জমিদারদিগের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন ? কিন্তু 75195 
জমিদারদিগের হিতাকাজ্জীভ্ভাবে যে সকল উপদেশ দিয়াছেন তাহ! হইতে বিবৃত্তি 
করিলাম। কৃষির উন্নতিবিধান ন1! করিলে তাহারাই যে পরিণামে বিপদগ্রস্ত 
হইবেন, তাহা তাহার! উপলব্ধি করিতে পারেন নাঁ। অপরিণামদণিতার ফলে 
জমিদারদিগের আজ এই ছু্ঘশা। লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তির মালিক 
হইয়া! যাহারা ২৩ বৎপরের লাটের টাক] সঞ্চিত রাখিতে পারেন না, তঁহাদের 
এই ছদ্দিদের অজুহাত একেবারেই অযৌক্তিক । এই লকল বিষয় চিন্তা করিয়! 
দেখিলে বোধ হয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমাদের দেশের উন্নতির পক্ষে তেষন 
অনুকূল নছে। অন্তান্ত পরিবর্তনের সঙ্গে ইহারও পরিবর্তন আবন্তক। বাছা 
এককালে আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল, আঙঞ্জ ভাহা উন্নতির পরিপন্থী হইয়া 
উঠিয়াছে। প্রলিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ চ8:013 [8৪ যথার্থই বলিয়াছেন--“1১৩ 
951561706 1181768 01 0107097৮৩ 7901989700 9169: 9119 1006 8 100000676 
17) 171960210 61219, 11365 819 006 6০-৫%ড 178৮ 61095 979 ড9369729, 
900 ৮০-000110 61095 711] 80811) 09 010919706, 1৮ 08101008 10৩ 918759৫ 
01056 96659 6109 01081089 10 80019] 389636961029, ঠ06 220৪ ০ 
002097৮5815 60 29100980 090090606, 7010209৮15৪ 9 ৪০019] 1899 
1179 90৮ 0610977 800 10 19 6106 91081906901 80০01911806 60 2169৮ 18 
1088 9581012960. 8106 10050 58190 89089০06 8100 1919 05081015 ০ ৪ 
102009৮ 000508০8,- অর্থাৎ সমাজের আন্তান্ত বিবর্তনের সঙ্গে জমিদারিরও 


বিবর্তন অনিবার্ধ্য। 


৮. £1159 19700-1010. 01588 1799 1086 10001) 01188 90010010710 6109 
18 605 16 0098 006 00819 9 0902061100610) 60 8156 ৪801 ০2 60 626 
00699061010 ০1 606 ০9916152607 0০০০৮০1০5৪০ 6০ 9109 81069 ০: 0:০01099 
28079990690. 105 6109 1990185 : 100 611879 15 11915 60 06 10079981706 
01959025 00. 6009 09৮ 01 605 5886 90161550156 00001861070) 102 86569 
88818690989 17) 80008610690 ০01 6065 261581008 01 1906-10705 8108 
$8087065 60 00019510750 1610 60071020019 189০06.৮ & 


ণ্ঙ৬ আচার্ধ্য-বাণী 


আমি বাঙলার জঙ্গিদারবর্গের পূর্ব পুরুষগণের ইতিহাস ও বর্তমান জঙ্িদার- 
দিগের কার্য)াবলী কতকট! আলোচন1 করিলাম । অনেকে হয়ত ভাবিবেন যে, 
জমিদারদিগের প্রতি প্রজাবৃন্দের বিঘেষবহ্ধি ইহাভে আরও প্রজ্ছলিত হইয়া 
উঠিবে। কিন্তু আমি কখনও তাহাদের উচ্ছেদ্সাঁধনের হত পরিপোধণ করি না। 
জঙ্গিদ্ার সম্প্রদায় দেশের সর্বকার্ষ্য মুখপাত্রম্বরূপ হোন ইহাই আমার মনোগত 
ইচ্ছা। আবি অত্যন্ত হঃখের সহিতই জঙিদ্ারগণের উপর দোষারোপ করিতে 
বাধ্য হইয়াছি। তাহাদের হতগ্রীর কথা বভ্বার বলিয়াছি। তাহাদের পূর্বের 
মত শ্রীবৃদ্ধি আর নাই। পুরাতন হামুলী প্রথায় আজও জমিদারের গৃহাঙ্গনে 
ক্ষীণ উৎসবকল! বর্তমান আছে, কিন্তু ভিতরকার সে আনন্শ্রোত আর নাই ; 
কারণ, অনেকন্থলে দেখ। যায় যে, জমিদারদিগের বংশধরগণ ভাহাদের পুর্ব- 
পুরুষগণের প্রদণ্ড দেবোত্তর সম্পত্তির উপর নির্ভর করিয়! বসিয়া আছেন, তাহাও 
আবার শতধা বিভক্ত । বাহার! এখনও লক্্মীভ্র্ট হন নাই, তাহাদের চিস্তাধারাও 
পল্লীমাভার ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়িয়াছে। পাশ্চাত্যভাবাপন্ন হইয়। 
তাহারা কেবল পশ্চিমদেশ'য়দের বাহিক অনুকরণে ব্যস্ত । বাঙালী চরিত্রের যে 
হূর্বলতা, অন্ধতা, তাহ! হইতে কোনক্রমেই বিমুক্ত হইতে পারেন নাই। তাহারা 
এখনও সংস্কারে বিজড়িত । ভগবান তাহাদিগকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন ; 
কিন্ত তাহাদের ধনসম্পত্তি অধিকাংশ স্থানে অনর্থ ঘটাইতেছে । মানবজীবনের 
সত্যকার সার্থকত] তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন না। আজ বাঙালীর 
অন্গসঙ্গন্তার সঙ্গে জফিদারদিগের সমস্যা সম্পূর্ণ বিজড়িত। আজ যদি বাঙলার 
জমিদারবর্গের এইরূপ ছূর্গীতি ন! হইত তাহা হইলে দেশ এতদূর হতগ্রী হইভ না 
এবং দেশের শিল্প ব্যবসা-বাণিজ্য এমনভাবে তিরোহিত না।* 


ক শ্ীঅয়বিন্দ সরদার বি, এ, কর্তৃক অনুলিখিত | ভারতবর্ষ-- জ্যেষ্ঠ, ১৩৪১ 


চি'ড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুট 


বাঙালীর অন্পলমন্তা সম্বন্ধে বিগত বহু বংলর যাবৎ এই সুপ্ত বাঙালী 
জাতিকে জাগ্রন্ত ও উদ্ব্ধ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করা যাইতেছে। বাঙালীর 
খাস্ধ সমন্তাও ইহার সহিত জড়িত। গত ১০1১৫ বৎসর ধরিয়া] বাঙালীকে 
খাস বিষয়ে, 'ঘরমুখী' করিবার জন্ত নানা বক্তৃতা, পুস্তক ও প্রবন্ধে চা বিস্কুটের 
সর্বনাশী কুফলের বিষয় ও আবহ্ষানকাল গ্রচালত চি'ড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি 
ঘরের জিনিলের উপকারিতার বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে। ছডুগপ্রিয় 
বলিয়া বাঙালীর বড়ই ছুর্নাম আছে। সম্ভবতঃ এই হুজুগের বশেই আজ পাশ্চাত্য 
শিক্ষা ও সভ্যতা (?) বিস্তারের সঙ্গে মঙ্গে চিড়া, মুড়ি, ও খই বিস্কুটকে সসম্তষে 
গান ছাড়িয়। দিয়া পল্লী অঞ্চলে আশ্রয় লইতেছে। প্রায় ৭০1৭৫ বৎসর পূর্বে 
এদেশের বিস্কুটের বিশেষ আমদানি ছিল না । তখন জর হুইলে চিনির মুড়কি 
দিবার প্রচলন ছিল। কিন্ত এখন আমর] সভ্য () হইতেছি এবং যাহা কিছু 
বিলাতী ভাহাই গ্রহণযোগ] বলিয়া মনে করিতে শিখিয়াছি। বাঙালী দিন দিন 
কঠোর অর্থনংকটে পড়িতেছে ; অথচ গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, অর্থ- 
সহটের সঙ্গে সঙ্গে বিলাগিভাও দ্রুত বাড়িয়া চপিয়াছে। এখন এমন অবস্থা 
দাড়াইয়াছে যে, যদি আমার বাড়ীতে একজন আগন্তক আসেন, এবং তাহার 
সমখে মুড়ি এবং তৎসঙ্গে নারিকেল কোরা, ও শস। গুড় জলথাবাররূপে উপস্থিত 
করি, তাহ! হইলে তিনি মনে করিখেন (যদি তাহার অবস্থা আমার অপেক্ষা 
হীন হয়) যে--প্ভিনি হীন অবস্থাপন্ন বলিয়া তাহাকে উপযুক্ত সাদর কর! হইল 
না।” পক্ষান্তরে আগন্তকের অবস্থা আমার অপেক্ষা ভাল হইলে তিনি মনে 
'করিবেন--“বেচার] নিতান্ত গর্বীৰ ও অনভ্য--ভাই এইকপ গ্রাঙ্য প্রথায় আমাকে 
অভ্যর্থনা কিল।” অপরপক্ষে এ আগস্তকের সমুখে যদি নূতন টিন খুলিয়া! কয়েক 
খান! বিহ্ুট উপস্থিত কর! হয়, তাহা হইলে তিনি অতিশয় হষ্ট হইয়া ভাবিবেন-- 
তাহাকে কত না সমাদর কর] হইল! অনেক শ্থলে অতি শিক্ষিত পরিবারে 
যান হইতে আমদানি «পাফ.ড. রাইস” (65811667109) নাষে চাউল হইতে 
্রস্তত হাল্কা! মুড়ির মত পদার্থ আগন্তক ভদ্রলোককে নি.শঙ্কচিত্তে দেওয়া হইয়া 
থাকে, অথচ দেশের জিনিষ -মুড়ি দিতে গেলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। ইহা 
আমাদের জাতীয় চরিত্রে শোচনীয় ছূর্বলতা ও দালমনোবৃতির কি চূড়ান্ত 
পরিচায়ক নে? সৌভাগ্যের বিষয় এখনও পশ্চিমবঙ্গের বর্ঘামান, বীরভূষ, বীকুড়! 


এ৮ আচার্ধ্য-বাণী 


এবং পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে মুড়ি ও খইয়ের মোয়ার যথেষ্ট প্রচলন 
আছে, কিন্ত সহর হইতে নব্য সভ্যতার যে গ্রন্ভাব গড়াইতেছে ভাহ! সুদূর পাড়া- 
গঁ। পর্য্যস্ত সংক্রামিত হইতেছে এবং অনেক স্থলে এখন ভন্রসমাজে (1) চিড়া, 
সুড়ি, খই প্রভৃতির ব্যবহার উঠিয়া যাইতেছে । এন্থলে শিক্ষিত বাঙালীর আর 
একটি অপব্যয়কর ব্যাপারের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। 
আফাদের চায়ের মজলিসে ফিরপো। ও দ্বারিকের ব্যয়সাধ্য খাবারের ব্যবন্থ! 
না হইলেই চলে না। 

এদিকে আমাদের মাদ্রাজী ভাইয়ের! এ বিষয়ে বিশেষ হু'সিয়ার | তাহারা 
চায়ের পরিবর্তে কাফি পান করেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত ডালমুট প্রভৃতি 
বিবিধ ভাজি ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই কারণে একজন মাদ্রাজীর প/টিতে 
যেখানে মাথ। পিছু /*, /১ খরচ হয়, সেম্থলে আমাদের ফ্যাসান-দুয়স্ড চায়ের 
সর্গলিসে মাথ। পিছু ১২, ১1০ টাকার কম পড়ে না। সামান্ত আশার কথ। 
এই যে, নব্য বঙ্গ 'ঘরমুখী' হইতে আরম করিয়াছে । মায়ের দেওয়া! মোট! 
কাপড় যেমন অনেক শিক্ষিত পরিবারে আদরে স্থান পাইতেছে, তন্রপ সোডা 
ওয়াটারের স্থলে ডাবের জল এবং খাদ্যার্দির বিষয়েও গৃহপ্রাঙ্গনজাত শাক-শবজি 
ফল মূলাদির প্রতি ক্রমশঃ শিক্ষিত লোকের দৃষ্টিও আকৃষ্ট হইতেছে । দিন দিল 
টম্যাটো এরং বাতাবী লেবুর কিরূপ আদর বাড়িতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত 
নাই। বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি সহজ ভাষার সাধারণের নিকট পৌছিলে শিক্ষিত 
বাঙালী ভাহা গ্রহণ করিতে বুষ্টিতত হইবে ন৷ বলিয়্াই আমাদের ধারণা । পূর্বের 
বিবিধ লীড়ায় খই-মণ্ডের পথ্যের প্রচলন ছিল; চি'ড়ার জল বা কাথও পেটের 
অন্ুথে সুপথ্য বলিয়াই লোকে জানিত। আশ! করি অন্তান্ত দেশের ন্যায় 
বাঙলার জন্সাধারণও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিঠিত বিষয়গুপির প্রতিই 
বর্তমান যুগে অধিকতর অনুরাগ দেখাইবেন, এবং প্রাত্যহিক জীবনে ভাহা 
প্রতিপালন করিতে দৃঢ় গ্রতিজ্ঞ হইবেন! 

আজকাল এ. বি. নি. ডি. প্রভৃতি বিবিধ ভাইটামিনের কথা সকলেই 
জানেন, এবং সেগুলি দৈনিক আহাধ্যের মধ্যে পাবার জন্ত সকলেই সাতিশয় 
আগ্রহ দেখাইয়া! থাকেন। ভাইটা্িন 'বি" (১) আমাদের পরিচিত ? এপিডেমিক 
ভরপলি' পোগে ফলগ্রদ না হইলেও হৃদ্যগ্ত্রের সুস্থতা ও সাধারণ স্বাস্থ্য উহার 
উপরে যথেষ্ট নির্ভর করে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভাইটামিন !বি (২) 
মানুষের সর্বাঙীণ সুস্থতার জন্ত অপরিহার্য, এবং এই উভভয়বিধ উপকারী 


চিড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুট ৭৯ 


ভাইটাষিনই চি'ড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি সামগ্রীতে বিস্কুটের অপেক্ষা অনেক বেণী 
পরিমাণে বিভমান । অনেকে মনে করিতে পাবেন এত উত্তাপে তৈয়ারি এই সব 
জব্যে ভাইটামিন কি করিয়া! থাকিতে পারে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, 
কেবলমাত্র ভাইটাঙিন “সি' উভভাপে সহঙ্তে নষ্ট হয়, অন্ত ভাইটান্গিনগুলি উত্তাপে 
সহজে নষ্ট হয় না। (আমাদের 'খাগ্যবিজ্ঞান' পুস্তকের ভাইটামিন অধ্যায়ে 
সহজ ভাষায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা কর! হইয়াছে )। 

অনেকে জানেন, চাউলের মধ্যে শতকরা! প্রায় ৮১০ অংশ নাইট্রোজেনঘটিত 
পদার্থ বা] প্রোটিন থাকে । এই প্রোটিন খুব উপকারী বলিয়া জানা গিয়াছে। 
এগ্থলে বলিয়া রাখি যে চি'ড়া, মূড়ি, খই প্রভৃতি সামগ্রীতেও প্রোটিনের পরিমাণ 
চাউলের প্রোটিনের পরিমাণের মতই পাওয়া যায় । 

এই প্রবন্ধে আলোচ্য সামগ্রীগুলির ভাইটামিনের পরেই ডেকৃষ্রিন 
(9565) নাষক পদার্থের পরিমাণের প্রতি আমর] বেশী মনোষোগ দিব। 
অনেকেই অবগত আছেন যে, চাউল, আটা, ময়দা প্রভৃতির প্রধান উপাদান 
শ্বেতসার (৪6820, )। উত্তাপে এবং লালা ও অস্ত্রের রসে যেজারক পদার্থ 
( 0283706 ) থ।কে তাহার ক্রিয়ায় শ্বেতসার প্রথমতঃ ডেক্দ্িনে পরিণত হয়। 
ডেকৃষ্রিন আবার গ্লুকোজ বা দ্রাঁক্ষাশর্করা হইয়৷ আমাদের রক্তশ্রোতে প্রবেশ 
করিয়! শরীরের তাপশক্তি সরবরাহ করিয়া থাকে । একটি কথ! মনে রাখ! 
উচিত যে, শ্বেতসাত অপেক্ষা ডেকৃছ্বিন অনেক সহজপাঁচ্য পদার্থ। ভাজা চিড়া, 
মুড়ি, খই, লুচি গ্রস্ৃতিতে ডেকট্রিনের পরিমাণ মচরাচর বেণী থাকে । আমাদের 
ধারণ! ছিল বিস্কুট ডেকষ্ইিনের পরিমাণ বেশী হইবে। কিন্তু পরীক্ষায় অন্থরূপ 
প্রতিপন্ন হইয়াছে । পরবর্থী তালিকাতে উহা! বেশ বুঝা যাইৰে। অবশ্ত বিভিন্ন 
বিস্কুটে উহ্ছার সামান্ত ইতর-বিশেষ হওয়া! অসম্ভব নয়। 

বৎসরাধিক কাল হইতে বেঙ্গল কেমিক্যালের বায়োক্যামিক্যাল বিভাগে 
চিড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুটের পরীক্ষা চলিতেছে । প্রাণীর উপর (শ্বেত ইন্দুরের) 
পরীক্ষায় ভাইটাঙিন বি১ ও বি২ নিণীঁত হইয়াছে, এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণে 
উহাদের ডেক্ষ্রিনের পরিষাণ নির্ধারিত হইয়াছে। 

এগ্লে ভাইটামিন বি ও বি২ং-এর সাধারণ উপকারিতা, এবং উহাদের 
দৈননিন চাহিদা সম্বন্ধে কিছু জানিয়! রাখ! আবশ্তক -নাযুমণ্ডলীকে দৃঢ় ও সিগ্ 
রাখিতে, ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতে, কোষ্ঠকাঠিন্য নিবারণ করিতে এবং পরিপাক-শক্ি 
বাড়াইতে ভাইটাঙিন বি) নিতান্ত প্রয়োজনীয় । ইহার অভাবে শরীরের বৃদ্ধিরও 


“৮৩ আচার্ধ্য-বানী 


ব্যাঘাত ঘটে। এই পদার্থের অভাবে পাকস্থলী ও অস্ত্রের জারক*রল সম্যক 
নিঃহ্ত হয় না--এ কারণ পরিপাক শক্তি হাঁদ পায়। একজন বয়স্ক সুস্থ লোকের 
প্রতিদিন ১৫* ইউনিট ভাইটা(িন বি প্রয়োঞ্জন। আমরা শীঘ্রই দেখিভে 
পাইব কাচা লাল চি'ড়ার প্রতি ১০০ গ্রাষ (£:800779 ) বা ৯* তোলাতে ৩৪৫ 
ইউনিট এঁ ভাইটামিন লক্ষিত হইয়াছে; সুতরাং যদি ধরিয়া! লওয়া যায় যে, 
একজন বয়স্ক লোক অন্ত কোন থান্ত আদৌ না খায় তবে তাহার বি১ 
ভাইটামিনের দৈনিক চাহিদা হিটাইতে (৮১১০৯) গ্রাম বা ৪৩০ গ্রাম 
অর্থাৎ প্রায় আধ সের লাল চি'ড়ার আবশ্তঠক। আমর] সাধারণ খান্তে-_মুগঃ 
ষটর, যনুরি প্রভৃতি ডা'ল, বাধাকপি, বেগুন, শশাকআলু প্রভৃতি হইতেও এই 
ভাইটামিন পাইয়া! থাকি । ভাতের ফেন না ফেপিলে উহাতে এই ভাইটাঙগিন 
বেশ খানিকট। পাওয়া যায় । 

ভাইটামিন বিং-র অভাবে চর্মরোগবিশেষ, দ্ষুধামান্যা। রতভাল্লতা প্রভৃতি 
রোগ জন্মে। ইহার অভাবে চোখে ছানি পড়ে বপিয়! প্রকাশ । জীবনী- 
শক্তির বৃদ্ধি ও শরীরের সর্বাজীন নুস্থতাও ইহার উপর যথেষ্ট নির্ভর করে। 
পরীক্ষাগারে ভাইটানিন বি২-বঞ্চি শ্বেত ইন্দুরের যখন ওজন কমিতে থাকে । 
তখন এ ভাইটামিনবুক্ত যে পরিমাণ থান্ত খাইতে দিলে উক্ত ইন্দুরের সাগ্ডাহিক 
দশ গ্রাম ওজন বুদ্ধি পায় সেই পরিমাণ খাছ্ে এক ইউনিট ভাইটািন বিং 
আছে ধরা হয়। ভাইটাধষিন বি১-এর ইউনিট ও সাধারণতঃ এইরূপেই শিব করা 
হয়। প্রত্যেক বয়স্ক স্ুন্থ লোকের দৈনিক এরূপ ১৫* ইউনিট ভাইটামিন ৰি২ 
আবশ্বক বলিয়! জান! গিয়াছে । আশ] কপি--আমারদের তালিকাতে ১০* প্রা 
বা» তোল! মুড়িতে ১ ইউনিট ভ্ডাইটামিন বি২ আছে দেখিলে, উহার ধারণা 
করিতে আর আমাদের বেগ পাইতে হইবে না। বল। বাহুল্য, ভহিট1ধিন 
বি১-র মভ বি২-ও আমরা বিভিন্ন ডালে, বাধাকশি, শাক আলু, বেগুন, ছধ, ডিষ 
প্রভৃতি হইতেও পাই! থাকি । 

নিয়ের তালিকায় চি'ডা, মুডি, খই ও বিস্কুটের পরীক্ষার ফল প্রদত্ত হইল £স্ 


প্রতি ১০৪ গ্রাম (৯ তোলা ) প্রতি ১ অংশে 
দ্রব্যে কত ইউনিট কত অংশ 
ভাইটামিন বি ১ ভাইটাঙ্গিন বি২ ডেক্ররিন 
শাল চিড়া (কাচা ) ৩৪+৫ ১৮৪ ১৫ 


চু 


৬ (ভাজা) ৩৪৪ ৭"৫ ৪*১ 


চিড়া, মুড়ি, খই ও বিস্কুট ৮১ 


ভাইটান্দিন বি১ ঢামনাব২ ডেকৃত্বেন 

সাদা চিড়া (কাচা) ২২৫ ১২"৫ ১৭৭ 
*.. (ভাজা) ১৮৫ ৭'৫ ২৮ 
মুড়ি ১৪৫ ১১০ ৬*১ 
খই ১৩৩ ১৪৭৩ €"৭ 
বিস্কুট ১২৩ ১১১ ১৪ 


উদ্লিখিত তালিকাতে আমর! দেখিতে পাইতেছি-_চি'ড়া, মুড়ি, খই প্রভৃতি 
প্রত্যেক সামগ্রীতেই বিস্কুট অপেক্ষা ভাইটামিন বি১ বেগ; আছে । খই এবং 
কাচা চিড়াতে ভাইটাষিন ৰি২ বিস্কুটের চেয়ে বেশী এবং মুড়ি, খই ও ভাজ 
চিড়াতে বিস্কুট অপেক্ষা অনেক বেশী ডেকৃষ্রিন বিগ্ষান। ঈষৎ ভাজ চিড়া 
মুখরোচক, উহাতে ডেকৃপ্রীনের পরিমাণও বেশী, অপচ উহাতে ভাইটাজিনেরও 
বেশী অপচয় হয় না। এই পরীক্ষার ফল দেখিয়া সাগরদাড়ির কাবর স্তরে সুর 
মিলাইয়! বলিতে ইচ্ছা করে-_ 

“ঘা ফিরি অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরে" ঘরে-- 
মাতৃদত্ত খাছ্যে শক্তি শ্বান্থা পাবি ফিরে।* 

এখন বিস্কুটের সহিত তুলনায় আমাদের পরিচিভ খাবারগুগি-- চিড়া, 
মুড়ি, খই প্রভৃতি দ্রামের দিক হইতে ও কত সন্ত! তাহ! দেখাইতে চেষ্টা করিৰ। 

» পাঁউও অর্থাৎ প্রান চৌদ্দ ছটাক ওজনের এক টিন বিস্কুটের দাষ দেশী 
হইলে ১//০--১।০, বিলাতী হইলে ১০ হইতে ৪২, টিনের দাস ৬*-০ তো 
একেবারেই অনর্থক । এখনও অনেক ৰাড়ীতে মুড়ির চাউল প্ররস্তত হয়। 
চিড়া, খই অনেক সময় বাড়ীতে তৈয়ারী হুইয়া থাকে । চৌদ্দ ছটাক মুড়ির 
চাউল ঘন্সে তৈয়ারী করিলে উহার দাষ বড় জোর %আনা পড়ে, এবং উহা বালি 
খোলায় ভাজিয়া লইলে গর গরম অভি উপাদেয় মুখরোচক মুড়ি প্রস্তত হয়। 
এখন আমর! দেখিতেছি ২ পাউও বিস্কুট ও  পাউও মুড়ির দামের পার্থক্য 
১২ টাকা হইতে ১।০ পর্য্স্ত ; সুতরাং খাগ্ভোপযোগিতার (1০০৫ দ৪109 ) দিক 
হইতে শ্রেষ্ঠ তো বটেই, ভত্তিন্ন পয়সার দিক হইডেও আমাদের ঘয়ের তৈয়ারী 
চিরপ্রচলিত ও চির-আদরের জলখাবারগুলি বি্কুটের চেয়ে অনেক বেশী সন্তা। 
চকচকে টিনের মোড়ক খুলিয়া কয়েকখানি বিস্কুট ছেলেদের দেওয়ার চেয়ে 
সম্ভভাজ! মুড়ি দিলে গৃহিণী ষে কত বেশী খআত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন, তাহা 
কর্শঠা প্রাচীনাদের গ্রভি লক্ষ্য করিলেই বেশ উপলব্ধি কর! যায়। 


৮২ আচার্য্য বাণী 


ইহার পরে চিড়া, মুড়ি গ্রভৃতির অন্ুপানের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধ শেষ 
করিব। ঈষৎ ভাজা চিড়ার সঙ্গে নারিকেল কুচি বা নারিকেলের কোর! ও 
গুড় অতি উপাদেয়। নারিকেলের নেহজাতীয় পদার্থ অতিশয় পুষ্টিকর। 
তত্ভিম্ন গুড়ের মধ্যে বিভিন্ন শর্কর! পদার্থ ছাড়! উপকারী লবণ পদার্থ ও 
ভাইটামিন বি ও পি পাওয়া যায়। গুড় যে সাদা চিনির অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ ভাই 
এখন সকল খাগ্ভবিদ্‌ এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন। স্বাস্থ্যবিভাগের ভূত্ূর্ব 
ডিরেকটর ডাঃ বেণ্টলী সর্বদাই বলিতেন-_পসাদ। চিনির চেয়ে গুড় অনেকাংশে 
ভাল ।* বিলাতে স্বাঁয় স্বনামধন্। রাসায়নিক আন্দ্্ং সাদা চিনি ও সয়দাকে 
অন্তঃসারশৃহ্য ( দ171697. 99700101779 ) আখ্যা দিয়াছেন । নুতন গুড়ের নলেন 
গন্ধযুক্ত আম্বাদ অবর্ণনীয় । গুড় চিনির অপেক্ষা দামেও সম্তা-_মুখরোচকও 
বটে, নুগ্ভরাং ইহাকে উপেক্ষা করা কতদূর বিকৃতরুচির পরিচায়ক তাহ! সহজেই 
অনুষের । সাদ! চিড়া অপেক্ষ! লাল চিড় যে ভাইটাধিনের তরফ হইতে বহু 
অংশে শ্রেষ্ঠ, তাহা পুর্ববপ্রদত্ত তাপিকাতে স্পষ্ট বুঝা যায়। পল্লীগ্রামে কলা, গুড়, 
চি'ড়া, বা আষ কাঠাল ও চি'ড়া (অবশ্ঠ ইহাদের সঙ্গে দধি দুগ্ধ থাকিলে তো 
সোনায় মোহাগ। ), শশা, নারিকেল কোরা, টাটকা মূল] বা কড়াইশু টির সঙ্গে 
মুড়ি, খইএর মোরা, মুড়কি প্রভৃতি কত সুলভ ও পুষ্টিকর থাগ্ত তাহ! ভুলিলে 
জাতীয় স্বাস্থ্যের কি শোচনীয় অধঃপতন হইবে ভাহ। প্রতে;ক ৰাঙালীরই বুঝ! 
কর্তব্য। ভিজানে ছোলা, মুগের অস্কুর, শক-আলু ও গুড় যে আদর্শ জলখাবার 
তাহ! ভূলিলে চলিবে ন1। 

সম্প্রতি একটি ধুয়া! উঠিয়াছে__রুটি না খাইলে বাঙালী জীৰ্ন-সংগ্রাঙে 
টিকিতে পারিবে ন! ইহার মূলে যথেষ্ট সত্য আছে বলিয়া! মনে হয় না। 
বাঙালার যব গম কিয়ৎ-পরিমাণ জন্মিলেও ধানই প্রধান ফসল, এবং এই ধানের 
ভাত খাইয়়াই একদিন প্রতাপাদিত্য, কেদার রায়, ভীম ও দিব্যক প্রভৃতি অঙ্গিত 
বিক্রম ব্যক্তিত্বের উত্তব হইয়াছিল ; বিজযর়সিংহও “ভেতো' বাঙালী ছিলেন বলিয়া 
জানা যায়। সমগ্র মঙ্গোলীয়ান জাতি--জাপান, চীন প্রভৃতি প্রাচ্যদেশের 
অধিবাসীদের ভাতই যে প্রধান থান্ধ তাহ! অনেকে অবগত আছেন। সুতরাং 
বাঙালীকে বীর্যশালী হইতে হইলে ভাত ছাড়িয়া রুটি ধরিতেই হইবে এষন কোনও 
কথা নাই। অবশ্ঠ বীহারা চাউল কিনিয়! খান তাহাদের পক্ষে আট! যয়দাঁর 
আংশিক প্রচলন অবাঞ্ছনীয় নয় । 

শন্তশ্তাল! বাংলাদেশে ফলমূলের অভাব নাই । শশা, কলা, টন্যাটো, আঙ্গ, 


চিড়া, মুড়ি, খই ও বিহ্কুট ৮৩ 


জাম, 'কাঠাল, জামরুল, নারিকেল, পেয়ারা, লিচু, আতা, আনারস, পেঁপে, লেবু 
প্রভৃতি ফল অধিকাংশ গৃহন্থের গ্রা্ণেই দেখা যায়। এইগুলিতে স্থাস্থাবর্ধক 
ভাইটাষিন পি ও লবণপদার্থ বুল পরিমাণে পাওয়া যায়। ফলের বিভিন্ন 
শর্করাজাতীয় 'পদ্দার্থ অভিশয় বলকারী। এই সব ফল চি'ড়া, মুড়ি, খই বা গুড় 
প্রভৃতির সহিত জলখাবারের সময় খাইলে জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি অবশপ্তাবী । 

অতিরিক্ত চা-পানজনিত কুফলের কথ! আমার্দের 'থাছ্যবিজ্ঞান' গ্রন্থে 
আলোচিত হইয়াছে । এই স্থলে উত্ত গ্রন্থ হইতে কয়েকজন খযাতনাম! চিকিৎ- 
সকের অভিমত উদ্ধৃত করা হইল । লব্প্রতিষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত নপিনীরঞ্জন 
মেনগুপ্ত এম-ডি ষহাশয় বলিয়াছেন, বাঙলাদেশে আবহমানকাল প্রচলিত 
গুড় ছোলা, .আদা ছোলা, ফেনে ভ।ত ও ভুধ--যাছা ধনী দরিদ্র নিবিবশেষে 
প্রাতঃকালে জলখাবাররূপে ব্যবহার করিতেন তাহ! পুষ্টিকারিহা ও ভাইটামিনের 
পক্ষ হইতে বাস্তবিক প্রশংসনীয় ছল । ধনীর! পূর্বোক্ত খাগ্ের সহিত মাখন, 
মিছরি ও সঙয় সময় ছানা খাওয়াতে তাহাদের প্রাতরাশ আদর্শ খানের মধ্যেই 
পগিগণিত হইত। 

প্রায় ৩০ বৎসর পুর্বে ইও্ডিয়ান টি-আযাসোলিয়েশন তাহাদের ব্যবসায়ের 
সুবিধাকল্পে এ দেশে চা-এর প্রচলনের নিমিত্ত বিরাট অভিযান আরম্ভ করেন । 
এদেশের লোক দারিগ্র্যপ্রযুক্ত প্রচলিত জলখাবার ও চা দুটি একসঙ্গে জোগাড় 
করিতে অদমর্থ হওয়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে জলখাবার উঠিয়৷ গিয়া শুধু চা-পানই 
জলখাবারের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে । যখন আযসোমিয়েশন তাদের স্বার্থসিদ্ধির 
জন্য এরূপ দেশব্যাপী আন্দোলন আরভ্ত করেন এবং দেশৰাসী ক্র ক্রষে 
তাহাদ্দের চিরাচরিত থাগ্ঠ প্রথা পরিত্যাগ করিতে থাকেন তখন কেহই,-এষন 
কি দেশের স্বাস্থ্যবিভাগও লোককে সাবধান করিয়া! খলেন নাই যে, চায়ের সহিভ 
' ব্যবহৃত অল্লঙ্গাত্র হুগ্ধ ( তাঁহাও সব সময়ে খাটি নয় ) ব্যতীত খাদ্য হিসাবে উহার 
আদৌ কোন মূল্য নাই । 

বড়ই পরিতাপের বিষয় আমাদের দেশের খ্যাতনামা ওপন্ঠাসিক ও ষাসিক- 
পত্রের গল্পশেখকগণ তাহাদের লেখার ছত্রে ছত্রে চায়ের বৈঠকের বর্ণন! ছার! 
এই প্রচারকার্ধযে স্মাহাষ্য করিতেছেন। 

ডাঃ জে. ওয়ালটার কার এম. ডি. এফ. আর. সি. এস, (লগ্ন) বলিতেছেন 
--৭চা ও কফি হৃদযন্ত্র ও ন্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে, উপযুক্তভাবে প্র্রস্তত 
চা-ও অতিমাত্রায় ব্যবহারে (অনেকের আবান্প অত্যল্পতেই ) অজীর্ণ, ন্লাযুবিকার, 


৮৪ আচার বাণী 


হৎম্পন্দন, শিরোূর্ণন ও অনিদ্রা] উৎপন্ন করে। থাগ্যের পরিবর্তে চা-্পান এবং 
পরিশ্রমজনিত ক্লান্তি দূরীকরণে চা-এর ব্যবহার--যে সময় মন্তিষ্ষের প্রকুতপক্ষে 
বিশ্রাম আবহ্ক লে সময় চায়ের প্রভাবে অলাড় করিয়া উহাকে খাটান আতিশয 
অহিভকর ।” 

কিছুদিন পূর্ব ব্রিটিশ মেডিক্যাল আযাসৌসিয়েশনের উইনিপে অধিবেশনের 
কেমৃত্রিজের ডাঃ ডাব্রউ.এফ.ডিক্সন বিবিধ মাদকড্রব্যের তুলনামূলক সমালোচনায় 
বলিয়াছিলেন--“যে সম্ঘ্ত কারণে দায়ুবিকার জন্মে ক্যাফিন সেবন তাহাদের মধ্যে 
অন্যতম । চা ও কফিতে যথেষ্ট ক্যাফিন থাকে । এক পেয়াল। ভাল চায়ে 
সাধারণতঃ এক গ্রেণেরও অধিক ক্যাফিন দৃষ্ট হয় ; সুতরাং প্রত্যেক চা-পায়ী 
দৈনিক পাচ হইতে আট গ্রেণ ক্যাফিন উদরগ্থ করিয়া থাকেন এবং ইহা নিতান্ত 
অবহেলা! করিবার নহে । চা-পানে পুনঃ পুনঃ ক্যাফিন শরীরগ্থ হইলে যানসিক 
উত্তেজনা, শিরোধূর্ণন এবং পরিপাঁকশক্তি নিস্তেজ হুইস্া পড়ে 

এইকপ পরিপাকশক্তির দৌর্ধল্যকে চা-পানজনিত ভিন্পেপসিয়া (198. 
08060815% ) বলে । অতিরিক্ত চা-পানে অন্রবোগ, পেঁটকাষড়ানি, কোষ্ঠ' 
কাঠিন্য, অনিদ্রা, ক্ষুধাষান্দ্য ও হৃদযন্ত্রের বৈলক্ষণ্য জন্মে । 

খান হিলাবে বিস্কুটের শ্থান কোথায় তাহা ৪ আমর! এই প্রবন্ধে দেখাইলাম। 
আশ] করি।বাঙালার নব্য-গৃহলক্মীগণ তাহাদের ষ।তা, ষাতামহীর আদর্শ অনুকরণ 
করতঃ চি'ডা, মুডি, খই প্রস্তত ও তাহা পরিষেশন কিয়া স্বাস্থ্যবৃদ্ধির ব্যব্থ' 
করিবেন এবং সর্বনাশ! চ] বিস্কুটকে কদাচ ত্রিষীমানায় আমিহে দিবেন না ।* 


কষ্চারতবর্ষ-বৈশাখ, ১৩৪৫। সহলেখক শ্রীযুক্ত হরগোপাল বিশ্বাস, এষ. এস-সি. 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান 


শ্রদ্ধেয় শশধর রায় মহাশয় যখন আপনাদের প্রতিনিধি স্বরূপ আমার নিকট 
উপস্থিত হইয়া! সাহিত্য সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে দভাপতির আসন গ্রহণ 
করিৰার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন, তখন আমি যুগপৎ বিশ্ময় ও আতঙ্কে 
অভিভূত হইলাম । প্রথতঃ মনে হইল, নাম বা ঠিকান। ভূলিয়া হয়তো তাহারা 
আমার নিকট আপিয়াছেন। আমি সাহিত্যসেবা করি নাই। বলিতে লঙ্জা 
হয়, মাতৃভাষায় দুইটি কথ। সংযোগ করিতে হইলে আধার হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত 
হয়। বিশেষতঃ, যে আসনে সাহিত্যরথী রবীন্দ্রনাথকে আপনার একবার প্রতিঠিত 
করিয়াছিলেন, মে আসন গ্রহণ কর! আমার পক্ষে ধৃষ্টতা ও বাতুলত হ্বাত্র। 
ভারপর আমি এক প্রকার চিররুণ্ন | দুর প্রদেশে আসিয়া কোন প্রকার শ্রমসাধ্য 
কাজ করা আমার শক্তি ও সাষর্থেযর অতীত । এই মকল কারণ প্রদর্শন করিয়া 
আমি এই সম্মান প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু শশধরবাবু যখন পরদিন সাহিত্য 
পরিষদের ছই প্রধান স্তশুত্বূপ শ্রদ্ধান্পদ শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রমুন্দর ত্রিবেদী ও 
ব্যোষকেশ মুত্তফী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া পুনরায় এই ক্ষুদ্র ও ক্ষীণদেহ ষশককে 
ধৃত করিবার জন্ত জাল বিস্তার করিলেন, তখন পরাভূত হইয়া আত্মলনর্পণ 
করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলাম । আমি একপ্রকার বন্দীভাবে আপনাদের 
সমক্ষে আনীত। এই গুরুভার আমার স্বন্ধে চাপাইয়া৷ আপনার] কতদূর সফলতা 
লাভ করিবেন জানিনা । ভবে প্কল্মণ্যেবাধিকারত্তে মা ফলেযু কর্দাচন” 
এই শান্তট্রো্ত বচনের উপর নির্ভর করিয়! আজ সন্মিলনের কার্য আরম্ত 
করিতেছি। 

স্থানীয় কমিটির নির্দেশ অঙ্থসারে বঙ্গসাহিত্যে কি কি উপায় অবলম্বন 
করিলে বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের প্রসার হইতে পারে তৎসম্বন্ধে কিছু 
আলোচনা কর! যাক । 

জাভীয় সাঁহিভ্য জাতির মানসিক অবস্থার পরিচায়ক ও পরিষীপক | যে 
কোন দেশের কোন নির্দিষ্ট সময়ের সাহিত) নিবিষ্টভাবে পর্যযালোচন1 করিলে সে 
দেশের তৎকালীন লৌকিক চরিত্র সম্বন্ধে প্রভূত অভিজ্ঞত! লাভ কর! যায়। 
কারগ, সাহিত্য জান্তীঘ চরিত্র ও প্রবৃন্তির শাব্দিক বিকাশ মাত্র । 


৮৬ আচার্য্য বাণী 


যেমন চিত্রকর নীরব ভাষাতে চিত্রিত বিষয়ে কেষন এক প্রকার সজীব! 
প্রদান কারন, দ্বারা আলেখ্য বিশেষের মনোগত ভাব অনায়াসেই উপলব্ধি 
কর! যায়, তেষনি সাহিভ্য-চিত্রে জাতীয় চরিত্র মুখরিত হয়। বাংলা সাহিত্যের 
সুচনা হইতেই তাহাতে ধন্ম প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। হাণিকঠাদ ও 
গোবিনচন্ত্রের গীতাবলী হইতে আরস্ত করিয়া! রামপ্রসাদের শ্ঠাঙাসঙগীত ও 
ভারতচন্দ্রের অন্নদামগল পর্যন্ত কেবল এই একই সুর । এই ভাবের চরম 
বিকাশ হইয়াছে বৈষ্ণব সাহিত্যে; প্রেমের জয়, নামে কুচি, যে সাহিভোর 
মূলমন্ত্র সেই বৈষ্ণব সাহিত্যের উন্মাদন-ভ্রোতে দেখিতে পাই সেই এক ভাব-_ 
ধর্মপ্রবণত।। এই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসাদেই আষর! আজ বিগ্ভাপতি ও 
চণ্ডীদাসের বীণানিকণ শুনিয়া মাতৃভাষাকে ও সশ্বদেশকে গৌরবান্িত মনে 
করি। চণ্তীর্দাস তাহার প্প্রেম সম্বন্ধে যাহা বলিয়/ছেন আমর! তাহার পদাবলী 
সন্বন্ধেও সেই উক্তি প্রয়োগ করিব । ইহার আছ্যোপাস্ত «নিকষিত হেম”। 

এই ধর্মসাহিত্যের শত মাণিকটার্দের সময় অর্থাৎ খ্রীঃ একাদশ শতাবাী 
হইতে প্রবাহিত হইয়া বাঙলা ভাষার উৎপত্তি, পুষ্টিসাধন ও কলেবর বুদ্ধি 
করিয়াছে । সেই স্রোত আজও প্রবাহিত হইতেছে । গত কপ বসর বাঙলা 
ভাষায় যত পুম্তক প্রকাশিত হইয়াছে তন্মধ্যে অধিকাংশই ধর্মবিষয়ক | 

বাঙাল সাহিত্য কোন্‌ লঙয়ে গঞ্ছের প্রথম আর্বিভাব হয় তাহার আলোচনা 
করিবার সময় আমাদের নাই। তবে মোটামুটি ইহা ধরা যাইতে পারে, গচ্ছ 
সাহিত্যের বয়স শতবর্ষ মাত্র। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন সময় হইতে বঙ্গ 
সাহিত্য নব্যুগে পদার্পণ করিয়াছে । কেরী, মার্সষ্যান, ওয়ার্ড প্রমুখ শ্রীরাষ- 
পুরের মিশনারীগণ, রাজীবলোচন এবং মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, রামর[ম বনু, রাম 
মোহন নাক প্রভৃতি মহাত্মাগণ এই যুগের ওবর্তক । বাংল! সাহিত্যের ইতিহাস 
লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র মেন মহাশয় ইংরেজ প্রভাবের পূর্বব পধ্যন্ত ইতিহাম 
সবিষ্তারে বিবৃত করিয়া, নিয়লিখিক্ভ কথা কয়টা বলিয়! তাহার সারবান গ্রন্থের 
উপসংহার করিয়াছেন +₹_ 

“ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সাঙাজিক জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে নূতন চিন্তার 
স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে ; নূতন আদর্শ, নূতন উন্নতি, নূতন আকাঙ্ষার সঙ্গে 
সমস্ত জাতি অত্যতখান করিয়াছে । সাহিত্যে এই নবভাবের ফলে গঞ্ত সাহিত্যের 
অপূর্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে, বাঙালী এখন বাঙলা ভাষাকে মান্ত করিতে 
শিখিতেছে, এ বড় শুভ লক্ষণ। ক্রীড়াশীল শিশু যেষন সমুক্্রতীরে ৫খল। 
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করিতে ফরিতে একাস্ত ষনে গভীর উদ্মিরাশির অস্ফুট ধ্বনি শুনিয়া 
চমকিত হয়, এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রসে ব্যাপৃত থাকিয়া আঙগিও সেইরূপ বঙ্গ- 
সাহিত্যের অনুরবর্তী উন্নতি ও শ্রীবুদ্ধির কথা কল্পনা করিয়া বিস্মিত ও প্রীত 
হইয়াছি। অর্ধ শতাব্ীতে বঙ্গীয় গগ্ধ যেবপ বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাতে 
কাহার মনে ভাবী উন্নতির উচ্চ আশ অন্কুরিত ন1 হয়?” 

আজ আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধিশালী। রাজা রাষমোহন রামের সময়ে যে 
বীঙ্গ অস্কুরিত হয়, প্রাতঃম্মরণীয় বিগ্ভাাগর মহাশয়ের অনাষান্ঠ প্রতিভা প্রভাবে 
তাহার পুর্ণ বিকাশ হইয়াছে । এষন কি বর্তঙ্নান বাঙল। সা[ইত্যকে বিগ্ভাসাগরীয় 
যুগের সাহিত্য এই আখ)! প্রদ্দান করিয়াছেন । কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
গ্রতিষ্ঠিত বাঙল! সাহিজ্যের শব্দবন্ঠান বর্তষান হইতে অনেকট! বিভিন্ন । 
তাহার বেতাল পঞ্চবিংশতি সংস্কত সমানবকপদে পরিপুর্ণ । এক পংক্তি রচনার 
মধ্যে ৩1৯টি দুরূহ সমাসবন্ধপদ্দের অস্তিত্ব বর্তমান । পাঠকর্দিগের শিকট ইহ 
কিরূপ স্থখপাঠ্য হইবে তাঙ্কা নকলেই জানেন"! কিন্তু বাউলা গগ্ভ-সাহিত্যের 
শৈশবে ইহাই রীতি ছিল। 0 ভড11115 001199এর পাঠাপুত্তক *প্রবোধ 
চক্দ্রিকা” তাহার প্ররুষ্ট উদাহরণ । .কাফিলকলালাপ বাচাল যে মলয়াচলানিল 
সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নিঝরাস্তঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া! আপিছেছে* ইহাই তখনকার 
আদর্শ ভাষা! ছিল। এ বিষয়ে বন্ধিমচন্দ্র “লালের ঘরের ভুলালে”র মুখবদন্ধে 
যাহ! বলিয়াছেন ভাহা উল্লেখষোগ্য । অধ্যাপকের! ঘিকে “আজ্য” বজিতেন, 
কদাচ 'ঘ্বতে' নাম্গিতেন। খইকে প্লাজ”, চিনিকে “শর্কর।” ইত্যাদি ব্যবহার 
করিয়! ভাষার সৌঠব বর্ধন করিতেছিলেন। যাহা হউক নুতন ৰন্তায় সে ঢেউ 
চলিয়৷ গেল। বসস্তের অতৃপ্ত কোকিল বঙ্ষিমচন্দ্রের লেখনিতে যেষন এক দিকে 
বিরহের উচ্ছাস গীতিকা! গাছিতে লাগিল, আবার “আননামঠে' ্বদেশ প্রেষিক- 
ভার ভৈরবনিনাদ, অপরদিকে সংযম, আত্মনিবৃত্তি, ষোগ, অনুশীলন, সুখ, ছখ 
ইত্যাদির উচ্ছ্বাসে 'বঙ্গদর্শন' বঙগদেশে নূতন যুগ আনয়ন করিল। সেই 
অলোকসানান্ত প্রতিভা উদ্ভািত হইয়া আজ বাংলা সাহিত্য সমগ্র ভারত 
সাহিত্যের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে । অক্ষয়কুষার দীনবন্ধু, কালীপ্রসঙ্প, 
রমেশচন্দ্র, রবান্দ্রনাথ প্রভৃতি এই ক্ষেত্রে নিজ নিজ প্রতিভাবারি সিঞ্চন 
করিয়া উর্বরত1] সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত, শ্রীমধূন্দন, 
হেষচন্ত্র, নবীনচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ এই সাহিত্যের কাব্যাংশ কনকাভরণে সাজাইয়া 
চিরম্মরণীয় হইয়াছেন। কিন্ত এ সমস্ত সত্বেও আজ আমাদের সন্মূথে একটি 


৯৮ আচার্য বাণী 


ভীষণ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের সাহিত্যের আংশিক উন্নতি হইয়াছে 
মাত্র, সাহিত্যের উপন্তাস ও কাব্যাংশের পূর্ণ বিকাশ হইতেছে ইহাও সত্য 
বটে : কিন্ত একটি ষাত্র কারণে ভাষার সর্বাঙগীন উন্নতি হইতে পারিতেছে না। 
শরীরতন্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, যে অঙের চালনা হয় সেই অঙ্গে দৃঢ় ও সবল 
হইতে থাকে, আবার যে অঙ্গের চালনা হর না, তাহা ক্ষীণ হইতেও ক্সীণতর 
হইয়া পরে একেবারে নিক্রিয় হইয়া পড়ে। 

প্রাচীন ভারতে সত্যের ও নূতন তত্বের অনুসন্ধানের জন্য ্সষিরা ব্যস্ত 
থাকিতেন। কিন্তু মধ্যযুগে এ সমস্ত লগত হইল। চৌষটি কলার অন্তভূর্ি 
ধিনি যত বিগ্ঠায় পারদশিত। লাভ করিতেন, তিনি শিক্ষিত সমাজে ভত জ্ঞানবান 
বলিয়া আদুত হইতেন। বাত্গ্ায়নের “কামনুত্র অতি প্রাচীন গ্রন্থ। উক্ত 
গ্রন্থ পাঠে জান। যায় যে, ধাতুবাদ ( 01622380:5 800. 2969]]02 ) এ 
সকল কলার মধ্যে পরিগণিত হুইত। চরকে বনৌষধি চিনিয়! ও বাছিয়া 
লইবার জন্য উত্ভিদ-ৰিগ্ভালাভের প্রয়োজনীয়ত! প্রদণিত হইয়াছে, এবং নুশ্রুতে 
শবব্যবচ্ছেদ করিয়া অস্থিবিদ্ভা শিখিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। অষ্টাজ আযুবেদের 
মধ্যে শল/তন্ত্র (80:9৮ ) একটি প্রধান অঙ্গ । ন্ুশ্ুতৈ যে ক্ষারপাকবিবি 
ৰণিত আছে তাহ! নব্যরসায়ণ শাস্রের এক অধ্যায় বলিয়! অবিকৃত ভাবে গ্রহণ 
কর! যাইতে পারে। কিন্তু হায়, যে ভারতের পুর্ববকালীন গ্রধিগণ জ্ঞানে ও ধর্মে 
বর্তষান জগতেরও আদর্শ, ধাহাদের কাব্য ও দর্শন আজও সভ্য জগতের সাহিত্য 
বধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে, যে সাম গান একদিন ভারতের বন-ভবনে উচ্চারিত 
ও গীত হুইয়। ভারতে ধর্মের যুগ আনয়ন করিয়াছিল, যে তটশালিনী গঙ্গাষমুন। 
আবহুমানকাল হইতে কুলুকুলু নিনার্দে বহিয়া, বক্ষে প্রাচীন ইতিহাস ধারণ 
করিয়৷ আজও হিদ্দুস্থান পবিত্র করিয়া সাগর সঙ্গমে ধাইতেছেন, সেই ভারতের, 
গেই পুণ্যদেশ আর্ধ্যাধর্তের জ্ঞানরবি, ছুর্ভাগ্য বংশধর, আঙাদিগের দোষে 
অন্তমিত হইল । সত্যই কৰি গাহিয়াছেন £. 

"অবসাদ ঠিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে 
তুমি যে ভিমিরে, তূমি সে তিমিরে 1” 

অনুসন্ধিংস1! ভিরোহিত হইল, গুঁষধ সংগ্রহের জন্য উত্ভিদ পরিচয়ের ভার 
বেদিয়া জাতির উপর সমপিত হইল ! অস্ত্র চালনার হুঃসাধ্য ভার নরমুন্দরের 
উপর ন্তত্ত হইল! যাহা হউক, অন্ীতের আলোচনা ও অন্থশোচনায় প্রবৃত্ত 
হইবার প্রয়োজন নাই, এখন সময় আপিয়াছে। 
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গত কয় বৎসর বাঙল! ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত 
হইয়াছে, তাহার প্রায় সনন্তগুলিই পাঠ্য-পুত্তক-শ্রেণীভূক্ত ৷ "ছুই একখানি মাত্র 
সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমর দেখিতে পাই যে 
আমাদের বর্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান স্থানচ্যুত হইয়াছে । বিজ্ঞানের অধি- 
ঠাত্রী দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ইউরোপথণ্ডে ও এশিয়ার পূর্ব 
প্রান্তে আশ্রয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ৬০।৭* বৎসর পূর্বেও বাঙলা সাহিত্যের 
এ প্রকার দুর্গতি হয় নাই। বাঙলা সাষরিক পত্রিকায় তখন বিজ্ঞান স্বীয় স্থান 
অধিকার করিয়াছিল। অক্ষয়কুমার “তত্ববোধিনী পত্রিকায়” পদার্থবিস্তা বিষয়ক 
যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজ্ন্দ্রলাল “বিবিধার্থ সংগ্রহে' ভূতত্ব 
প্রাণিবিস্ভা ও গ্রারুতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহ। 
বাউল] সাহিতে)র অস্থি যজ্জাগত হইয়া থাকিবে । বাঙল৷ সাছিত্যে বিজ্ঞানের 
যাহা কিছু সমাবেশ হইয়াছে ভজ্জন্ত এই ছুই মহাত্মার নিকট আমরা চিরঞখণী 
থাকিব। ইহাদের কিছু পুর্বে কষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় “14010 178701069 
এর আমুকুল্যে 17705 0101)86019 [392£81870918' অথবা “বিগ্ঠাকল্পদ্রম” আখ্যা 
দিয়। কয়েক খণ্ড পুণ্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
ও দর্শনতত্বনকল প্রকাশিত হইত । রাজেন্দুলাল ও কৃষ্ণমোহন উভয়েই অশেষ- 
শান্তরবিৎ ও নানা ভাষাভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও তাহাদের রচন! অক্ষয়কুমারের 
রচনার গ্ঠায় প্রচলিত সাহিত্যের (01888108 ) মধ্যে গণ্য হইবে না, তথাপি 
তাহারা বঙ্গনাহিত্যের অভিনব পথপ্রদর্শক বলিয়| চিরকাল স্গান্ত হইবেন। কিন্ত 
ইহাদের পূর্বেও বাঙলা সাহিত্যের উন্নতি" ও প্রসারের জন্য বিজ্ঞানের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব হইয়াছিল ॥ শ্রীরামপুরের দিশনারীগণকে বর্তমান গছ্চ 
সাহিতে)র জন্মদাতা বলিলেও অতুযুন্তি হয় না) ঠাহারাই আবাব বাঙ্‌ল! ভাষায় 
বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্তক । 'আঙাদের জাতীয় অভিমান আঘাত প্রাপ্ত 
হয় বলিয়া একথা আমাদের ভুলিয়া যাইলে, “খু ষ্টানী বাঙলা” বলির তাহাদের 
রুতকার্ধ)কে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। এঁভিহাসিক গায়ের ও সত্যের তুলা 
হন্তে করিয়া যাহার ষে সম্মান প্রাপ্য, তাহাকে তাহা প্রদান করিবেন। 

১৮২৫ খুষ্টাকে উইলিয়ম ইয়েটস্‌ প্রথমে “পদার্থ-বিস্তা-সার' বাঙলা! ভাষায় 
প্রকাশিত করেন। ইহাতে পদার্থ বিদ্ভা ভিন্ন হতন্য, পতঙ্গ, পক্ষী ও অন্যান্য 
জীবের বর্ণনা আছে । এতদভিন্ন “কিয়া বিগ্তাসার” নাষক রসায়নবিদ্ভা সতবন্ধীর 
্স্থ শ্রীরাপুর হইতে প্রচারিত হয়। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার শ্রীযুক্ত 


৯৪ আচাধ্য বাণী 


রাজেন্্রহনয় ত্রিবেদী মহাশয় এই পুস্তকের সবিষ্তার সমালোচনা করিয়াছেন। 
১৮১৮ খ.ঃ শ্রীরাষপুরের মিশনারীগণ “সমাচার দর্পণ, নামে সর্বপ্রথম বাঙল! 
সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন, এবং তাহারাই আবার “দিগর্শন' নামক নানা 
তত্ব-বিষয়িনী পত্রিকা! পরিচালিত করিতেন । এই পত্রিকাতেই বাঙল! ভাষায় 
বিজ্ঞান চর্চার প্রথম সূত্রপাত হয় । 

ইহার পর ১৮২৮ খুঃপ্বিজ্ঞান অনুবাদ সমিতি” (3০079 1০৮ [ু0815628 
[00:01798 301900689 ) নামে একটা লমিতি স্থাপিত হয়। প্রফেসর উইললন্‌ 
এই সমিতির সভাপতি নিযুক্ত হন ও উক্ত সঙ্গিতির চেষ্টায় "বিজ্ঞান সেবধি* নামক 
গ্রন্থের € খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইহার পর ১৮৫১ থঃ অঃ ড612180019) 
[1661815 9০০195 নাঙ্গে আর এক সমিতি স্থাপিত হয়। বাঙলা সাহিত্যের 
উন্নতি ও প্রসার এই সঙ্গিতির প্রধান উদ্দেপ্ত হইলেও যাহাতে বাঙালীর অন্তঃপুরে 
আনালোক প্রবেশ করিতে পারে তদ্বিষয়ে ইহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মহাত্মা 
বেথুন ও বাবু জয়রু্ মুখোপাধ্যায় এই সভার পৃষ্ঠপোষক ছিজেন ; এতছিনন 
গভর্ণমেন্ট মাসিক ১৫৯ টাদা দিয়া ইহার আনুকুল্য করিতেন। এই সভার উদ্‌- 
যোগেই ডাঃ রাজেন্দ্রলাল স্রিত্র *বিবিধার্থ সংগ্রহ” প্রকাশ করেন। মহামতি 
হডসন প্র্যাট এই সম্গিত্তির স্থাপরিভার্দিগের মধ্যে অন্যতম উদ্দ্যোগী ছিলেন। 
তিনি উল্ত সমিতির উদ্দেশ্থা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার স্থূল হম 
এই £-- 

প্বাঙলার অধিবাসীদিগকে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষণ দিয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানা- 
দিতে ব্যুৎপন্ন করার আশা একেবারেই অসম্ভব। স্থুত্তরাং জাতীয় ভাষায় 
ইছাদিগের শিক্ষার পথ প্রসরতর কর] কর্তব্য । এই নিমিত্ত বাঙলা সাহিত্যের 
উৎকর্ষ সাধন কর] একান্ত প্রয়োজনীয় । * * ইহাদের নিষিত্ত সরল জুখপাঠ্য 
গ্রন্থ প্রচার করিয়া! পাঠ-লিগ্পার কৃষ্টি করিতে হইবে | জ্ঞানার্জনের নিহিত তৃষণ 
বৃদ্ধি করিভে হইবে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে অল্পমূল্যের গ্র্ 
প্রচার করিতে হইবে । সেই নকল গ্রন্থে বিজ্ঞান, দ্বাস্থ্য ও মানবশরীরতত্ব সম্বন্ধীয় 
সহজ ও চিত্তাকষী প্রবন্ধ থাকিবে । কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য সম্বন্ধেও প্রবন্ধাদি 
লিখিয়! গ্রচার করিতে হইবে। নীতি প্রভৃতি উপদেশস্চক গ্রন্থ প্রচারও অতি 
প্রয়োজনীয়, ইহাতে সমাজের যথেষ্ট উন্নতি হইবে । এই সকল প্রয়োজন সাধনের 
নিষিত্ত সহজ সরল সাহিত্য প্রচার অতি আবশ্তক। এই সমিতিকে এই কার্ষে)র 
ভার গ্রহণ করিতে হইবে ।” (বিশ্বকোষ ) 


বগসাহিত্যে বিজ্ঞান ৯১ 


বিজ্ঞান প্রচার সম্বন্ধে এই সমিতির আশ! তাদুশী ফলবতী হয় নাই । ১৭ 
থানি পুন্ভক প্রকাশের পর সঙ্গিতি এই নিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে গল্প ও 
আফেোদজনক পুস্তকই এদেশের পাঠক সাধারণের অধিকতর প্রিয়। এতদ্‌- 
ব্যতীত অপর শ্রেণীর পুস্তক আদৌ আদরে গৃহীত হয় না। 

এস্ুলে ইহাও উল্লেখ করা উচিত যে কলিকাতা, হুগলী ও ঢাকা এই তিন- 
স্থানে ৩টি নর্ম্যাল বিগ্ভালয় স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের 
ব্যবহারার্থ পদার্থ-বিষ্যা, প্রাণিবিষ্তা, জ্যামিতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি 
বাঙলা পুস্তক প্রণীত হয়। ইহা ভিন্ন ছাত্রবুত্তি ও ষাইনর পরীক্ষার উপযোগী 
পদ্দার্থবিগ্ভা, উত্ভিদবিগ্তা ও রসায়নবিদ্ঠা বিষয়ক অনেক পুস্তক প্রগাশিত হইয়াছে । 
ষেডিক্যাল স্কুল সমূহের পাঠ্য অন্থিবিষ্তা, শরীরবিগ্া রসায়নবিগ্ঠা-ঘটিঘ অনেক- 
গুলি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও বাউল! ভাষায় বিবৃত হইয়াছে । এই সকপ গ্রন্থ প্রচারেও 
যে ৰাঙল! ভাষার অনেকটা উন্নতি হইয়াছে তধিষয়ে কোনও সন্দেহ 
নাই। 

এখন আলে!চনার বিষয় এই যে, অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়| বাউল! 
ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সকল প্রগারিত হইভেছে, কিন্তু ইহাতে বিশেষ কিছু ফল- 
লাভ হইয়াছে কি না। বিজ্ঞান বিষরক যে সকল পুস্তকের কিছু কাট.তি আছে, 
তাহা [95৮ 7300৮. 00000169-র নির্বাচিত তালিকাভূক্ত । মুভরাং 
পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইবার সোপানস্বরূপ । একাদশ বা দ্বাদ্শবষীয় বালকদিগের 
গলাধঃকরণের কন্ঠ যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে তথ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে 
দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা 
এই, আমাদের দেশ হইতে প্ররৃত জ্ঞানস্পৃহা! চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি 
একট! আন্তরিক টান ন! থাকিলে কেবল বিদ্যালয়ের ২1৩টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হওয়ায় বিশেষ কললাভ হয় না। এই জ্ঞানন্পৃহার অভাবেই বদ্দিও বিশ্ববিদ্তালয়ের 
'অলীভূত বিস্তালয় সমূহে বহুকাল হইতে বিজ্ঞান-অধ্যাপনার ব্যৰ্থা হইয়াছে, 
তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অনুরাগসন্পর বুৎপন্ন ছাত্র আদৌ দেখিতে 
পাওয়া যায় না। কেননা ঘোড়াকে জলাশয়ের নিকট আনিলে কি হইবে? 
উহার যে তৃষ্ণা নাই। এক্জানিন পাশই বেখানকার ছাত্র জীবনের মুখ্য উদ্দেস্, 
সেখানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিদ্যার শাখা প্রশাখাদির উন্নতি 
হইবে এরপ প্রত্যাশা! কর! নিতাস্তই বুথা। সেই সকল মৃতকল্,সবাস্থ্যবিহীন যুৰক- 
গণের বত্বে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান, কিম্বা যে কোনও প্রকার ছুরূহ ও 


৯২ আচার্য্য বাণ; 


অধ্যবসায়মূলক কার্যের সাফল্য সম্পাঙ্গনের আশ! নিতান্তই সুদূর পরাহত | বস্ততঃ 
এক্জামিন্‌ পাশ করিবার নিহিত এরূপ হান্তোদ্দীপক উন্মত্ততা! পৃথিবীর অন্ত 
কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। পাশ.করিয় সরম্বভীর নিকট চির-বিদায় 
গ্রহণ--শিক্ষিতের এরূপ জঘন্ত প্রবৃত্তি আর কোনদেশেই নাই। আমরা এদেশে 
যখন বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষা! শেষ করিয়া জ্ঞানী ও গুণী হইয়াছি বলিয়া! আত্মাদরে 
স্কীত হই, অপরাপর দেশে সেই সঙয়েই প্ররুত জ্ঞানচর্চার,কাল আর্ত হয়) 
কারণ সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি যথা অনুরাগ আছে, তাহার! 
একথা সম্যক উপলন্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিগ্ঠালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই 
জ্ঞান-সমুদ্র-মন্থনের প্রশস্ত সময় । আমর] দ্বারকেই গৃহ বলিয়া ধনে করিয়াছি, 
মৃতরাং জ্ঞান-মন্দিরের দ্বারেই অবস্থান করি, অভ্যন্তরগ্থ রতুরার্জি দৃষ্টিগোচর ন। 
করিয়াই ক্ষু্ষনে প্রত্যাবর্তন করি । 

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাধিক পঞ্জিক। পরী ক্ষো্তীর্ণগণের নাষে পরিপূর্ণ দেখিলে চক্ষু 
ভুড়ায়। এক বৎসর হয়ত উত্ভিদ বিদ্যায় ১০ জন প্রথম শ্রেণীতে এম্‌:-এ. পাশ 
হইলেন; কিন্ত অগ্রিন্ফুলিঙগ এখানেই নির্বাণপ্রাণ্ড হইল। নে সমুদর যুবকগণকে 
২১ খতসর পর আর বিদ্যানদিরের প্রাঙ্গণেও দেখিতে পাওয়া যায় না। পিপাসা” 
শৃন্ঠ জ্ঞানালোচনার এই ত পরিণাষ! জাপানের জ্ঞান-তৃষ্া আর আমাদের 
যুবকগণের তৃষ্ণা ছুই তুলনা! করিলে অবাক হইতে হয়। সম্প্রতি সজীবনীতে 
কোন বাঙালী যুবক জাপানে পদার্পণ করিয়াই যাহা লিখিয়াছেন তাহা এস্থলে 
উদ্ধৃত করা গেল £-- 

“জাপানীদের জ্ঞানভৃষ্চ। যেরূপ, অন্ত কোন জাতির সেরপ আছে কি না 
সন্দেহ। কি ছোট। কি বড়,কি নির্ধন, কি বিদ্বান, কি মূর্খ, সকলেই নূতন 
বিষয় জানিতে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে যে, ভাবিলে অবাক হইতে 
হয়। জাহাজ হইতে জাপানে পদার্পণ করিবার পূর্বে ষে আভাস পাইয়া- 
ছিলাম ভাহাতেই মনে করিয়াছিলাম এরূপ জাতির উন্নতি অবশ্তস্ভাবী। 


চাকরাণীগুলি পর্য্যস্ত বাহিরের বিষয় সম্বন্ধে যতটা খোঁজ রাখে আমাদের 
দেশের অধিকাংশ ভদ্রমহিলাই ভাহা৷ জানেন না।” 

এখন একবার ফ্রান্সের দিকে তাকাইয়! দেখা বাউক । ফরাসী বিপ্লবের 
কিঞিৎ পুর্বে এই জ্ঞানপিপাস! কি প্রকার বলবতী হইয়াছিল তাহা! বাকল্‌ 
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(85০819 ) সবিষ্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। বখন লাবোয়াসিয়ে, লালাও, বাফো 
প্রভৃতি মনীষিগণ প্রকৃতির নবতত্ব সকল আবিষ্কার করিয়া সরল ও নরস ভাষায় 
জনসাধারণের নিকট প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন ফরাসী সমাজে ধনীর রমা 
হর্দেযে ও দরিজ্রের পর্ণকুটীরে হুলস্থল পড়িয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে বিজ্ঞান 
সমিতিতে যে সকল বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচিত হইত তাহা গুনিবার জন্ত ছুই 
চারিজন বিশেষজ্ঞ মাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্ত এই নুতন বারতা শুনিবার 
জন্য সকল শ্রেণীর লোক ক্ষিণ্ড হইয়। উঠিল । যে সকল সম্ত্াস্ত যহিলাগণ ইতর 
লোকের সংস্পর্শে আমিলে নিজাক অপবিত্র জ্ঞান করিতেন, তাহারাই পদমর্যাদা 
ভুলিয়া লেকচার শুনিবার জন্ত নগণ্য লোকের সহিত ঘেসাঘেসি করিয়া বসিবার 
একটু স্থান পাইলেই চরিভার্থ হইতেন। 

সম্প্রতি এক ধুয়া উঠিয়াছে যে, বহু, অর্থব্যয়ে য্ত্রাগার ([১০1১0:৪৮০ ) 
প্রস্তত না হইলে বিজ্ঞান শিক্ষা হয় না। কিন্তু বাঙলা দেশের গ্রামে ও নগরে, 
উদ্ধানে ও বনে, প্রান্তরে ও ভগ্রত্ুপে, নদী ও সরোবরে, তরুকোটরে ও গিপি- 
গহ্বরে, অনস্ত পরিবর্তনশীল প্রারুতিক সৌন্দর্য্যের অভ্যন্তরে জ্ঞান-পিপাস্থুর ষে 
কত প্রকার অনুসন্ধেয় বিষয় ছড়াইয় রহিয়াছে তাহ] কে নির্ণয় করিবে ? ৰাংলার 
দয়েল, বাংলার পাপিয়া, বাংলার ছাতারের জীবনের কর্থা কে লিখিবে? বাংলার 
মশ/, বাংলার সাপ, বাংলার হাছ, বাংলার কুকুর ইহাদের সম্বন্ধে কি আমাদের 
জানিবার কিছুই ৰাকী নাই? এদেশের সোদাল, বেল, বাবল! ও শ্তেওড়ার 
কাহিনী গুধু কি ইউরোপীয় লেখকদিগের কেভাৰ পড়িয়াই আমাদিগকে শিখিতে 
হইবে? এদেশের ভিন্ন ভিন্ন কৃষিপ্রণালী, প্রাচীন ভিন্ন ভিন্ন ক্রীড়াপদ্ধতি 
এসবের ভিতরে কি আমাদের জ্ঞাতব্য কিছুই থাকিতে পারে না? 

রসায়ন পদার্থবিষ্ঠাদি শাস্ত্র সঘন্ধে যাহাই হউক না কেন গ্রাণিতত্র, উত্ভিদ- 
বিষ্ঞা এবং ভূতত্ববিষ্ভার মৌলিক গবেষণ! যে বিরাট যন্ত্রাগারের অভাবে কতকদুর 
চলিতে পারে তাহ! সকলেই স্বীকার করিবেন । 

ছুরি, কাচি, অনুবীক্ষণ ইত্যাদি সরঞ্জাম কিনিতে ১০০২ টাকার অধিক মূল্য 
লাগে না) কিন্ত গোড়াতেই গলদ, জ্ঞানের পুণা পিপাসা কোথায়? এদেশের 
গ্রকুতি-বিদ্যার্থী যুবক দেখিয়াছেন, এখন একবার ইউরোপের প্ররুতি-বিস্তাথা 
যুবকের কথ! শুসুন। বিস্যাবিষয়ক উপকরণ আহরণের জন্ত জ্ঞানপিপান্থ ইউ- 
রোপীয় যুবক আফ্রিকার নিবিড় শ্বাপদসয়ুল অরণ্যে প্রাণ হাতে করিয়া ভ্রমণ করিয়া 
বেড়ান, বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূছের অনুসন্ধানের নিমিত আহার নিদ্র! ভূলিয়! কার্য 
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করিতে থাকেন, ভোগলালন! তখন তাহার্দিগকে বিচলিত কগিতে সমর্থ হয় না। 
জ্ঞান*্পিপাস! তাহাদের হৃদয়ের একক্াত্র আসক্তি । আপনার! অনেকেই, জানেন 
উদ্ভিদ্নিচয় আহরণের জন্য 91: 00890. 7০০৮৪: ১৮৪৫ থৃষ্টাব্ষে কত বিপদ 
আলিলন করিয়া হিষালয় পর্বতের বহু উচ্চদেশ পর্যস্ত আরোহণ করিয়াছিলেন । 
সে সময়ে 10810991176 10170918550 18811ত95 হয় নাই। কাজেই তখন 
হিমাচলাঁরোহণ এখনকার মত সুগম ছিল না। তুষারমণ্ডিত মেরুপ্রদেশের 
প্রাকৃতিক অবস্থা জানিবার জন্য কত অর্থবযয়ে কতবার অভিযান প্রেরণ করা 
হইয়াছে ; কত বৈজ্ঞানিক তাহাতে প্রাণ বিসর্ভন দিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশের 
কি অদম্য উৎসাহ! কি অতৃপ্ত জ্ঞান পিপাস। । যখন হ্টানসেন (&0860 ) 
ফিরিয়া আসিলেন, সম্গগ্র ইউরোপ ও আঙেরিক] তাহার ভ্রমণকাহিনী শুনিবার 
জন্ত ব্যাকুল। ৃ 

আমাদের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় বাঙলা বৈজ্ঞানিক সাহিত্য--ইহার বর্তমান 
অবশ্য ও ইহার ভাবী উন্নতিবিধানের উপায্র-নির্দেশ । তিনটি দেশের সাহিত্যের 
উতিহাল এবিষয়ে আমাদিগকে সহায়তা করিবে। কারণ ইতিহাসে সদৃশ 
ঘটনাই ঘটিয়া থাকে । যাহ! জাম্মানীতে সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা রুসিয়াদেশে 
সম্ভবপর হইয়াছিল, যাহা জাপানেও সম্প্রতি সম্ভবপর হইয়াছে তাহ! বাঙ.ল1- 
দেশেও সম্ভবপর হইবে। এই তিন দেশই অন্ন সমফজের ধ্ো বৈজ্ঞানিক জগতে 
প্রাধান্ত লান্ভড করিয়াছে । দেড়শত বৎসর পুর্বে জান্মান সাহিত্যের কি দুর্গীতি 
ছিল! সত্য বটে, মার্টিন লুথার মাতৃভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়া জনদাধারণের 
অধ্যে ইহার আদর ও চর্চা বাঁড়াইয়াছিলেন, কিন্তু বিগ্ভালয়ে লাটীন ও গ্রীকই 
অর্ধীভ হইত এবং রাজনভায় ফরাসী ভাষা চলিত ছিল। এমন কি 71900110। 
856 998 মাতৃভাষা! ব)বহার করিতে লঙ্জ। বোধ করিতেন । ঘিনি ফরালী 
ভাষায় কবিতা রচন! করিয়া ভঙটেয়ারের সমক্ষে আবৃত্তি করিতেন এবং তাহার 
নিকট একটু বাহব! পাইলে নিজেকে ধন্ত মনে করিতেন । 

কিন্তু দা:509710 এর মৃত্যুর কয়েক বৎসরের মধ্যেই 301011197) 90696109 
[5০ প্রভৃতি একদিকে, আবার উনবিংশ শতাব্দীর প্রারস্তে [1918, 'ঘঘ ০21৩: 
প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ অপর দিকে জান্মাণ ভাষাকে মহাশক্তিশালিনী করিয়া 
তুলিলেন। ৪০ বৎমর পূর্বে রুসিয়ার যে কি ছুরবন্থা ছিল তাহ! এই বলিলেই 
যথেই হইবে যে, মহাষতি 7350119 ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময় এই দেশকে স্থুসভ্য 
আখ্যা দিতে কুতিত হুইয়াছিলেন। কিন্তু সেই অনাধ্য জাতির ভাষা আজ 
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আদর্শ স্থানীয়। যে ভাষা রুশভর্জুকের উপযুক্ত বলিয়া উপহসিত হইত, টলইয়ের 
তায় ওপন্তাসিক সে ভাষাকে বিবিধ আভরণে সাজাইয়া জগতের সম্মুখে 
সমূপস্থিত করিয়াছেন । সেই ভাষাতেই বিখ্যাত রুষ রসায়নশত্্রবিৎ 1165391991 
স্বীয় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান লমুদরয় লিপিবদ্ধ করিয়া ইউরোপীয় অপরাপর 
প্ডিতদিগকে রুষ ভাষা শিক্ষা! করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এই ত মাতৃভাষাকে 
সমৃদ্িশালিনী করিবার প্রকট উপায়। | 

অধিক কি, এশিয়া খণ্ডেই ইহার দৃষ্টান্ত বর্তমান। ৩০ বৎসর পূর্বে জাপান 
কি ছিল, আর কি হইয়াছে তাহা বলা নিপ্রয়োজন। যে সমুদয় শ্বদেশ প্রেমিক 
ধর্তমান জাপান গঠন করিয়াছেন, তাহার! উৎসাহী আশাপ্রদ যুবকবৃন্দকে 
প্রতীচ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার নিমিত্ত ইউরোপে পাঠাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, 
তত্তৎ দেশীয় পঞ্ডিতর্দিগকে জাপানে শিক্ষ! বিস্তারের জন্য আনয়ন করেন। 
বলাবাহুল্য, যদিও উক্ত পণ্ডিতগণ স্বীয় ভাষার দাহায্ই শিক্ষা প্রদান করিতেন 
তথাপি শীঘ্রই সে সমুদয় পরিবন্তিত হইয়া গেল। জাপান নিজের ভাষার আদর 
বুঝিল ; বুঝিল বৈদেশিক ভাষাতে শিক্ষা কখনও সম্পূর্ণ হইতে পারে ন! ; বুঝিল 
মাতৃভাষার সৌঠব সাধন অবস্ত কর্তব্য । 

ফল কথা এই যে, আমর] যতদিন স্বাধীনভাবে নুতন নৃতন গবেষণায় প্রবৃত্ত 
হইয়৷ মাতৃভাষায় সেই সকল তত্ব প্রচার করিতে সক্ষম না হইব, ততদিন 
আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য ঘবগিবে না। প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুজাতি 
একপ্রকার মৃতপ্রায় হইয়! রহিয়াছে । যেমন ধনীর সন্তান পৈতৃক বিষয় বিভব 
হারাইয়! নিঃস্ব ভাবে কালাভিপাত করেন, অথচ পূর্ববপুরুষগণের এশ্ব্ষেঃর দোহাই 
দিয়া গর্বে স্বীত হন, আমার্দেরও দশা সেইরূপ | লেকি বলেন যে থ্‌ ঃ অঃ ঘাদশ 
শতাব্দী হইতে ইয়োরোপ খণ্ডে স্বাধীন চিন্তার আোত প্রথম প্রবাহিত হয়, প্রার 
লেই সময় হইতেই ভারতগগন তিমিক্রাচ্ছন্ন হইল । অধ্যাপক বেবর (912০2) 
যথার্থই বলিয়াছেন, ভাস্বরাচার্ধ্য ভারতগগনের শেষ নক্ষত্র। সত্য বটে আমরা 
নব্যস্মৃতি ও নব্যন্তায়ের দোহাই দিয়া বাঙালী মস্তিষ্কের প্রথরতার শ্লাঘা করিয়া 
থাকি; কিন্ত ইহা আমাদের ম্মরণ রাখিতে হইবে যে, যে সময়ে শ্মার্ভ ভট্টাচার্য) 
মহাশয়, মম, যাজ্ঞবন্, পরাশর প্রভৃতি মন্থন ও আলোড়ন করিয়া নবম বর্ীয়া 
বিধবা নির্ছবলা! উপবাস না করিলে তাহার পি ও মাতৃকুলের উদ্ধতন ও অধ:ভ্তন 
কয় পুরুষ নিরয়গামী হইবেন ইত্যাকার গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, যে সময়ে 
রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশ প্রতৃতি মহামছোপাধ্যাপ্নগণ বিবিধ জটাল টাক টিপ্ননী 
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রচনা করিয়া টোলের ছাত্রদিগের আতঙ্ক উৎপাদন করিতে ছিলেন, যে সময়ে 
এখানকার জ্যোতিবিবদবুদ্দ 'প্রাতে ছুই দণ্ড দশ পল গতে নৈর্ধত কোণে বায়স 
কা কা রব করিলে সেদিন কি প্রকার -যাইবে' ইত্যাদি বিষয় নির্ণরপূর্্বক 
কাকচরিত্র রচনা করিতেছিলেন, যে লময়ে এদেশের অধ্যাপকবৃন্দ “তাল 
পড়িয়া টিপ করে, কি টিপ করিয়! ভাল পড়ে” ইত্যাকার তর্কের 
বীমাংসায় সভান্থলে ভীতি উৎপাদন করিয়া সমবেত জনগণের স্তরে 
শান্তি ভঙ্গের আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে ইয়োরোপখণ্ডে গ্যালিলিও, 
কেপ্লীর, পিউটন প্রভৃতি সনম্বীগণ উদীয়ষান হইন্া প্ররুতির নৃতন নূতন 
তত্ব উদ্‌ঘাটনপূর্ব্ক জ্ঞানজগতে যুগান্তর উপস্থিত করিতেছিলেন। তাই বলি 
আজ সহম্র বসর ধরিয়া হিন্দুজাতি নিষ্পন্দ ও অসাড হইয়! পড়িয়া 
রহিয়াছে । যাহ৷ হউক বিধাতার কুপায় হাওয়া ফিরিয়াছে ; মরা গাঙে সত্য 
সত্যই বান ডাকিয়াছে। আজ বাঙালী জাতি ও সম্গগ্র ভারত নুতন উৎসাহে 
নূতন উদ্দীপনায় অনুপ্রাণিত । যেদিন রাজা রাষঙ্কোহন রায় বাঙালীর ঘরে 
জন্মগ্রহণ করিয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সম্মিলনই ভবিষ্যৎ ভারতের সমৃদ্ধিলোপান 
বলিয়া নির্দেশ করিলেন সেই দিনই বুঝি বিধাত। ভারতের প্রতি পুনরায় শুভ 
দৃষ্টিপাত করিলেন । জগতের ইতিহান পধ্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া 
যায়, যে সকল জাতি পুরান আচার, ব্যবহার, জ্ঞান ও শিক্ষা বিষয়ে নিতান্তই 
গৌড়া, যাহার] প্রাচ'ন শিক্ষার ও প্রাচীন প্রথার নাষে আত্মহারা হনঃ 
ধাহার] বর্তমান জগতের জীবস্তভাব জাতীয় জীবনে সংবেশিত কর] হঠকারিতা 
বলিয়া মনে করেন, তাহার] বর্তমান কালের ইতিহাসে নগণ্য ও মৃতপ্রায় ঃ 
এমন কি, এই সমস্ত জাতি নুতনের প্রবল আকর্ষণে লুপ্ত হইবার উপক্রম 
হইয়াছে । এ বিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, বর্তমান ইয়োরোপের শিক্ষা 
অত্যন্নকাল হইল আর হইয়াছে ; কিন্ত আমর] ইহা ষেন না ভুলি যে, বর্তমান 
অবন্থায় ইয়োরোপ আমাদিগকে যোজনাধিক পশ্চাতে ফেলিয়৷ বিজ্ঞান ও 
সাহিত্যের পূর্ণোরতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। আমার ম্বতঃই হনে হয় 
আমাদের এই অধোগতিয় কারণ পুরাতনের প্রতি এক অস্বাভাবিক ও অনেক 
সময়ে অহেতুক আসক্তি ও অপরাপর জাতির গুণাবলীর প্রতি বিদ্বেষ ও 
অগ্রাহের ভাব । এন্থানে অবশ্থ শ্বীকার্য্য বে, আমাদের পূর্ববপুরুষগণের আচার 
পদ্ধতি ও শিক্ষা! অনেক লয়ে বর্তমান সভ্যজাতিগণের আচার পদ্ধতি হইতেও 
শ্রেষ্ট ছিল, এবং সে লমুদয়ের প্রতি ভক্তিবিহীন হওয়া মূঢৃতার লক্ষণ সন্দেহ 
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নাই। কিন্তু কালের পরিবর্তনে অনেক বিষযের আমুল পরিবর্তন সংঘটিত: 
হইয়াছে যেমন বাছ্িক জগতে তেমনিই মানসিক রাজ্যে । এ স্থানে প্রশ্নটি 
একটু বিশদ ভাবে আলোচনা করা কর্তব্য । আমি আশঙ্কিত হইতেছি, পাছে 
কাহারও মনে অগ্রীতি সঞ্চার কবিয়া ফেলি) কিস্তৃষদি স্বাধীন চিস্তা মানৰ 
ম্ান্রেরই পৈতৃক সম্পত্তি হয়, তাহা হইলে আমাকে বলিতেই হইবে যে পরকীয় 
শিক্ষা ও জ্ঞানের গ্রহণেচ্ছা আমাদের আদৌ নাই) যদি থাকিত তাহা হইলে 
মস্ততঃ বিজ্ঞান বিষয়ে বর্তমান ইয়োরোৌপ ও আমেরিকা আমাদের অন্করণীয় 
হইত । এই প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য শিক্ষার জংমিশ্রণের উপরেই আমার মতে 
ভাবী ভারতের সমৃদ্ধি নির্ভর করিতেছে । যেজাপান ত্রিংশ বর্ষ পূর্বে ঘোর 
তমসাচ্ছন্ন ছিল, জগতে যাহার অস্তিত্ব ( এঁতিহাসিক হিসাবে ) সন্দেহের 
বিষয় ছিল সেই জাপান পাশ্চাত্য শিক্ষা জাতীয় শিক্ষার সহিত সংযোজন করিয়া 
আব্দকি এক অভিনব ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে বিরাজ 
করিতেছে । 

এখন জ্ঞানজগতে যেমন তুমুল সংগ্রাম, পাধিব জগতেও ততোধিক । 
নৃতনের দ্বারা পুরাতনের সংস্কার করিতেই হইবে, নচেৎ ভয় হুয় ভারত-ভাগ্য- 
রি প্রভাতাকাশে উঠিয়াই অন্তমিত হইবে । 

এখন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচন! করিব । 
জাপানীরা জার্মানী ও কুশিয়ার স্তায় ষাবতীয় বৈজ্ঞানিক তত্ব মাতৃভাষায় প্রচার 
করিতে সক্ষম হন নাই । তাহারা মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াছেন, অর্থাৎ মৌলিক 
গবেষণাসমূহ ইংরাজি ও জার্মান ভাষায় প্রকাশিত করেন, কিন্ত জনসাধারণের 
মধ্যে যাহাতে বিজ্ঞানের নানাবিধ মূলতন্ব প্রচার হইতে পারে তজ্জন্ত মাতৃভাষা 
অবলম্বন করিয়াছেন। ইউরোপীয় জাতিদ্দিগের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য 
থাকিলেও বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রায় একই । সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগতে একই 
পরিভাষা হইলে যে কতদুর সুবিধা হয় তাহা নির্ণয় করা যায় না। জাপানীরা! 
এই নুবিধাটুকু হৃদয়ঙগম করিয়াই মধ্য পথ অবলম্বন করিয়াছেন; আমাদের 
তাহাই অবলম্বনীয়, কেননা উক্ত জাতির অবস্থার সহিত আমাদের অবস্থার 
বিশেষ সৌসাদৃশ্ত বর্তমান । 

ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক পরিভাব স্থজন করা সাহিত্য সম্মেলনের একটি প্রধান 
কর্তব্য হইয়! দাড়াইয়াছে। আহ্লাদের বিষয় কয়েক বৎসর যাবৎ সাহিত্য- 
পরিষদ এ বিষদ্বে যন্ধবান হইয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত রামেন্্ুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত 


৯৮ আচার্ধয-বাণী 


যোগেশচন্্র রাক্গ প্রভৃতি মহোদমগথ তজ্জন্ড পরিশ্রম করিতেছেন। শ্রীযুক্ত 
জগদানন্দ বায় সাময়িক পত্রিকার যে সকল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন ও 
লিখিতেছেন, তাঁহাতেও এ বিষয়ে সহাম্থতা! হইতেছে । নাগরী গ্রচারিণী স্ভ। 
ভূগোল, খগোল, অর্থনীতি, পদার্থ বিস্তা, রসায়ন বিস্া প্রভৃতি ঘটিত বৈজানিক 
পরিভাষা সংকলন করিম্বাছেন। পরলোকগত জগন্নাথ স্বাসী তেলেগু ভাষায় 
রসায়ন শাস্ত্র বিষয়ক একখানি পুস্তক প্রচার করিয়াছেন ও তাহাতে সংস্কৃত 
মূলক অনেক পরিভাষা! ব্যবহৃত হইয়াছে । সম্প্রতি ড০:১4০৮1%৮ [ও৮ 
18০0৮ 00205716589 বাংলা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সংকলন কবিয়াছেন, এৰং 
আশা কব! যাঁষ সাহিত্য সম্মেলনও এই অধিবেশনে একটি বিশেষজ্ঞের সমিতি 
0০007101696 01 90919 ) নিয়োজিত করিষাঁ কি ভাবে পরিভাষ! গৃহীত 
হষ্টবে তাহার নিষ্পত্তির উপায় বিধান করিবেন । 


বর্তমান সাহিত্য সম্মেলনে অনুষ্ঠাতাগণ বাংল! সাহিত্যকে সাধাবণ সাহিত্য 
ও বৈজ্ঞানিক সাহিতা এই ছুই ভাগে বিভাগ কবিষা শেষোক্ত বিভাগের কার্ধ- 
ক্ষেত্রে 37016181) 88509186100 107 609 4/১05709810978 01 14889001706 
50. 8০190০6-এব আদর্শে ষে অপেক্ষাকৃত সক্কীর্ণ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন 
তাহা সদযুক্তি বলিয়! বোধ হয । মানবতত্তব (701)1020108), পুরাতত্ব, ইতিহাস, 
লোকতত্ব (78107001085 ", ভূগোল, পদার্থ-বিদ্ক1, রসায়ন-বিস্া, উত্ভিদ্‌-বিষ্া, 
প্রাণিবিস্তা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা হইয়। যাহাতে তত তৎ বিষয়ক গ্রন্থ 'বাঙুলা 
ভাষাষ প্রচারিত হ্য, তন্রন্য আমার্দিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে । আশা করি 
এই অধিবেশনে “রাজসাহী বিভাগেব লোকতত্তঃ সম্বন্ধে ছুই একটি সারবান 
প্রবন্ধ পঠিত হইয়া! ইহাব সুচনা হইবে । অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় এই যে, 
বা্দসাহীব হইজন কৃতবিদ্ধ সম্তান পুরাতত্ব ও ইতিহাস বিষয়ে নুতন পথ দেখাইযা 
আমাদেব আস্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছেন। বাঙালী যে 
স্বাধীনভাবে চিস্তা করিয়া! ইতিহাস বচন] করিতে সক্ষম, সিরাজউদ্দৌলাপ্রণেতা 
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাহার সাক্ষ্যগ্রদান করিয়াছেন । আমার বন্ধ, 
'অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যছুনাথ সরকার ইয্োরোপ ও ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে 
বনু ছুলভি পারসী পু'ি সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেই সকল মন্থন করিয়া রত্বাবলী 
আহরণ করিতেছেন । তিনি যে সমুদয় বিবরণ লিখিতেছেন, তাঁহা পাঠ করিতে 
করিতে আমি অনেক সময়ে আত্মবিশ্বতি লাভ করিয়াছি, এবং নিজেকে কল্পনায় 
খনেক সয়ে ওরজজেব বাদশাহের সমকালীন বলিয়া নে করিয়াছি। ভ্িনি 


বঙ্গসাহিত্যে বিজ্ঞান ৯৯) 


দীর্ঘজীবী হইয়। এইরূপ ষহৎকার্ধ্যে ব্যাপূত থাকেন, এবং মোগলরাজ্যের বিশাল 
ইতিহাস লিখিয়া মাতৃভাষার সৌষ্ঠব সাধন করেন--ঈশ্বরের নিকট ইহাই 
আমারদিগের আস্তরিক প্রার্থনা । আমাদিগের সম্মেলনের একজন উদষোক্তা 
যুক্ত শশধর রায় মহাশয় “মানব-সমাজের ক্রমবিকাশ” গ্রত্তি শীর্ষক যে 
সকল প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন, তন্বারা বাঙল! সাহিত্যের একটি অভাব 
মোচন হইবার চন! হইয়াছে । আজ আমরা নূতন জাতীয জীবনের প্রাসাদের 
প্রথম সোপানে দণ্ডায়মান । গাঁচ বৎসর পূর্বে যে দেশে 'জাতীয় জীবন* ইত্যাদি 
আশা ও উৎসাহের কথ! অলীক ও পরিকল্পনাপ্রস্ত উন্মাদোক্তি বলিয়া বিবেচিত 
হইত, যে দেশ ম্বদেশপ্রেম বলিয়া কথা বহু শতান্দী যাবত বিন্বত ছিল, ষে দেশ 
মাতৃভাষা ভূলিয়া এতদিন বৈদেশিক ভাষাকে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বার বিবেচন! 
করিত, সেই দেশে আজ কি এক অপূর্ব ভাব আসিয়া মৃত প্রাণকে কি এক 
অমুত বারি সিঞ্চন করিয়া সঞ্জীবিত করিল! যে যুবকগণের কাষ্ঠহ।সি দর্শনে 
পূর্ব্বে আশঙ্কার উদ্রেক হইত, যে দেশের প্রৌঢ়গণের মিতব্যয়িতা আক্মপ্রবঞ্চনা- 
মূলক বলিলেও অত্যুক্তি হইত না, আজ কি অপূর্ব্ব ঈশ্বরপ্রেরিতভাবে অনুপ্রাণিত 
হইয়। সেই যুবক সরসবদনে কর্মক্ষেত্রে অবতীগ হইল, সেই প্রৌঢ় ব্যক্তি 
লোকসেবায়, জাতীয় শিক্ষায় অকাতরে বহু কষ্টে সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিল ! 
ইহা কি আশার কথা নহে-_ইহা1 ভাবিলেও কি প্রাণে শক্তি সঞ্চারিত হয় না? 
ছুই বৎসর পূর্বে যে বাঙালী যুবক পিতামাতার ন্গেহক্রোড় ত্যাগ করিয়া অথবা 
নবপরিণীতা ভাধ্যাকে ছাড়িয়া বৈদেশিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য অধ্যয়নের জন্য 
দুরদেশে যাইতে কুষ্ঠিত হইত, আজ জানি না কি অদৃটপূ্বব, অচিন্তযপূর্ব, অশ্রত- 
পুর্ব ভাবে প্রোৎসাহিত হইয়। জন্মভূমিকে গৌরবান্ধিত করিতে সেই যুবক 
বিদবেশযাত্রা করিল। তাই বলিতেছিলাম, আমর! জাতীয় জীবনের সোপানে 
আজ দণ্ডায়মান-_আ নূতন আশার নূতন উদ্দীপনার দিন ! 

বাঙলার এমন দীনহীন কাঙ্গাল, হতভাগ্য কে আছ ভাই, যে আজ 
বিধাতার মঙ্গলময় আহ্বানে আহত হইয়া মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার আরতির জন্য 
নৈবেগ্তোপচার লইয়! সমুপস্থিত না হইবে? ধনি! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, 
বলি! তুমি তৌমার বল লইয়া, বিদ্বান! তুমি তোমার অঞ্জিত বিস্তা লইয়া, 
সকলে সমবেত হও !: 

আজ আমর যুগস্দিস্থলে দণ্ডায়মান । সমস্ত ভারত আজ আমাদিগের দিকে 
সোৎসাহনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছেন, স্বর্গ হইতে পিতৃপুরুষ আমাদের কার্ধ্যাবলী 


১০০ আচার্ধ্য-বাশী 


লক্ষ্য করিতেছেন । আজ আমর! জাতীয় জীবনের এমন এক স্তরে দণ্ডায়মান, 
যেখানে আমাদের সম্মুখে ছইটি মাত্র পথ, একটি অনস্ত অমরত্বের, অপরটি অনস্ত 
অকীর্তির, মধ্যপথে আর কিছু নাই। আজ যদি আমরা! তুচ্ছ আয়াসে মজিয়া 
ঈশ্বর প্রেরিত এই মহাভাব উপেক্ষা করি, ভবিষ্যৎ বংশাবলী আমাদিগকে 
বিশ্বাসঘাতক উপাধিতে কলঙ্কিত করিবে, ভারতাকাশের উদীয়মান রবি উধার 
উন্মেষেই হায়, আবার অন্তমিত হইবে। 

কিন্ত আজ আশার দিন, আজ উদ্দীপনার যুগ। বাগুলা এ আহ্বান 
উপেক্ষা করে নাই-_সতীশচন্ত্র ও রাঁধাকুমুদের স্তায় বিদ্বান ও বিগ্তোৎসাহী যুবক, 
স্ুবোধচন্দ্র, ও ব্রজেন্্রকিশোর, হৃর্য্যকাস্ত, মণীন্দ্রচন্্র, তারকনাথ, যোগেন্দ্রনারায়ণ 
প্রভৃতি ধনাঢ্গণ যে দেশের জাতীয় শিক্ষার জন্ত বদ্ধপরিকর ও মুক্তহস্ত, সে দেশ 
নিশ্চয়ই উঠিবে-_সে দেশের ভাষা ও বিজ্ঞান কখনই উপেক্ষিত থাকিবে না। 
যাহাঁতে অধ্ধীতবিগ্য বিজ্ঞানবিদ ছাত্রগণ বুত্তি লাভ করিয়া অন্নচিস্তা হইতে 
মুক্তিলাভ করিতে পারে ও অনন্ঠমনে বিজ্ঞানচর্চায় নিযুক্ত থাকিয়া বাঙল৷ 
ভাষার ও বাঙলা দেশের সেবায় মন প্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, এমন উপায় 
নিধারণ করুন। সৌভাগ্যক্রমে এখন কৃতবিস্ত ও নিষ্টাবান ছাত্রের অভাৰ 
নাই | তাহারা বিলাসবিভ্রমের প্রত্যাণী নহেন, যাহাতে তাহাদের সাংসারিক 
অভাব মোচন হয় ও তীহারা একাস্তভাবে বিজ্ঞান সেবায় ব্রতী হইতে পারেন, 
তাহার ব্যবস্থা করুন। জ্ঞান জাতীয় জীবনের উৎস। এই উৎসের পরিপুষ্ি 
সাধনের জন্য আবার ভারতে নিষ্কাম জ্ঞানচর্চচা প্রবর্তিত হউক 1* 


* রাঁজসাহীতে দ্বিতীয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে মূল সভাপতির বৃ্তা--১৩১৫ 


ডিগ্রী উন্নতির পরিচীয়ক নহে 
(স্থরম। উপত্যক। ছাত্র-সম্মিলনীতে বক্তৃতা ) 


অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়, সমাগত ভদ্রমহোদয়গণ ও মহিলারন্দ 
ও প্প্িয় ছাত্রগণ, _ 

সর্বাগ্রে আপনাদ্দের সকলের কাছে আমার অকৃত্রিম ধন্যবাদ জ্ঞাপন না 
করিয়া আমি কিছু বলিতে পারিতেছি না। এই যে এখানকার নেতাগণ, 
ছাত্রগণের তো৷ কথাই নাই, আপনারা এত কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রচণ্ড মার্তও- 
তাপে ক্রি হইয়। এখানে সমবেত হইয়াছেন এবং অনেক দূর থেকে আপনারা 
সকলে মিলে আমাকে নিয়ে এসেছেন, তাতে আমি নিজেকে ধন্ত মনে 
করিতেছি । 

আমরা মৃত জাতি । এই মৃত জাতিকে যদি সঞ্জীবিত করতে হয়, একে যদি 
সজীব করে রাখবার চেষ্টা করা যায়, তবে এর চেয়ে সাধু চেষ্ঠা আর কি হ'তে 
পারে! এ শুধু কথায় হয় না, কাজ চাই। 

আমরা আফিংসেবী না হ'লেও কুস্তকর্ণের স্তাঁয় চিরনিদ্রায় অভিভূত । 
মধ্যে মধ্যে ইলেকটি,ক ব্যাটারি দিয়ে য্দি কখনো চৈতন্ের উদ্রেক করা হয়, 
আবার অমনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হই ! এই বাংলার দোষ এ দোষটা 
ছেড়ে আবার আমাদের লেগে পড়ে থাকৃতে হবে । এই ছাত্ররা আমাদের 
ভবিষ্যৎ । এই ছাত্রদের অভ্যর্থনা আমার কাছে পবিভ্র। কাজেই তাদের 
নিমন্ত্রণ আমি উপেক্ষা করিতে পারলাম না। এই ছাত্রবৃন্দের আহ্বান আমার 
কাছে ঈশ্বরের বাণীর মত। সেইজন্ত নান! অন্থুবিধা সত্বেও আমি তাঁদের 
কাছে এসেছি । আমি যেমন ছাত্র, আম!র ছাত্রেরাও তেমনি ছাত্র । আমার 
ছাত্রত্ব যে কবে ন্গরু হল, কবে গেল তা আমি ঠিক করে উঠতে পারি না। 
ছাত্রদের সহবাসে থাকলে এই বৃদ্ধ বয়সেও আমি যেন আবার যৌবনন্ুলভ বল 
বিক্রম ও উদ্ভম লাভ করি। একথা ঠিক না, ষে ছাত্রের! কেবল হুণছত্তর খড়বে, 
আর পরীক্ষা পাশ .করতে পারলেই সব শেষ হয়ে যাবে। এই পুখিগত 
'বিস্তাই সর্বনাশের মুল, শিক্ষার এরপ প্রথায় এক প্রকার ধাধা লাগিয়ে দেয়। 


১০২ আচার্য্য-বাদী 


ছাত্র কি, শিক্ষক কি, আমি তাহা! জানি না । ভ0৪০ 7 08886. 6০ 109 & 
৪609৮ ত1ঃ ও আমি বলতে পারি না। 

পু'ঘিগত বিষ্ভাই যে বিদ্া তা ভাববার কোন কারণ নাই। ইয়োরোপ, 
আমেরিকা, জাপানের সঙ্গে তুলনায় আমাদের অবস্থা কি? ইংলণ্ডে মাতৃক্রোড়ে, 
05 65৪ 529 ৪19 যা শিথে আমাদের দেশে বি. এ. পাশ করেও তা হয় 
না। ইংলণ্ডে মায়েরা শিক্ষিতা । আমাদের মায়েরা তা নয়। আমাদের দেশে 
শতকরা € জন মাত্র 116:৪6৩--তার1 সকলে 7010569 নয় কোনরকমে 


আকাবাক। করে নামট। স্বাক্ষর করতে পারলেও তাকে 9215৭0৪-এ 11897569 
ধর! হয় । মেয়েদের মধ্যে শিক্ষিত '০৫১ বোধ হয় আরও কম। 


ভারতবর্ষে র্দি 19095820. 01883 কাউকে বলতে হয়? তবে এই মহিলাগণই 
097:98890. আমরা তাদের 1চরকাল বাহিরে রেখেছি, জ্ঞানের আলো হতে 
চিরকাল বঞ্চিত করে রেখেছি । আমাদের ছেলেরা যখন মাতৃন্তন পান করে 
তখন তার সঙ্গে সুশিক্ষা না পেয়ে কুশিক্ষা পায় । মা, দিদিমা, আই-মা 
তাদের কাছ থেকে স্ুশিক্ষা পায় ন।! “1726 13 70260. 20. 610970০0259 
8098 7506 £0 ০00৮ 01 606 09৪৮.৮ ইংলগ্ডে মায়ের কোলে বসে যা শেখে 
আমাদের দেশে তা পারে ন। তাদের জ্ঞানস্পৃহা বডই বলবতী) তাদের 
একটা ৪0126 ০1 10001816158088৪ আছে, আমাদের তা নেই। তারা 
ভ্রমণকাহিনী কত পড়ে। [8%0892, [515108560709, 70780 110 প্রভৃতি ধার! 
ভুবন পর্যটন করেছেন, অনন্তমনা হয়ে তাদের ভ্রমণকাহিনী অধ্যয়ন করে। 
960:198 ০01 40%906979 তার্দের বলে পড়াতে হয়না। আমাদের দেশে 
[1510896009, 510892১-প্রভৃতি 9301019৮-দের নাম অনেকে জানে না। 
আমাদের দেশে 7882189 [0৪ এক কেণ্টো, ভাট্টকাব্য ছুই সর্গ, রঘুবংশ 
ছুই সর্গ--এর বেশী কিছু পড়িনা! এর সঙ্গে আবার টিকাটিগ্রনি- মঙ্লিনাথে 
কুলায় না, তার উপর আবার তারাকুমার কবিরত্ব চাই, সারদারঞ্জন রায় 
চাই। কে পরীক্ষক হবেন, কে কোন্‌ ধাতে প্রশ্ন করেন, কোন্‌ কলেজে পড়ান, 
চিঠি লিখে তার নোট আনাও। আব তাতে লাল। নীল পেম্সিলের দাগ 
দাও। কোন রকমে ফাকি দিয়ে পরীক্ষা পাঁশ করলেই যেন লেখ। পড়া শেষ 
হয়ে গেল; জীবনের কাধ্য সমাপ্ত হল। আমার একজন বন্ধু বলেছিলেন, 
একবার পরীক্ষার ফল বেরুতে দেরী হতে লাগল। আমার সেই সর্বজনবিদিত 
বন্ধু পরে জানতে পারলেন যে ৮৪০1৪৮০: হিসাব করে দেখেন যে শতকরা 


ভিগ্রী উন্নতির পরিচায়ক নহে ১০৩ 


১১ জন পাশ হয়ে গেছে! তখন ইউনিনিভারসিটির কর্তারা ভাবলেন, এতো 
বড় গোলমাল, আচ্ছা! “লটারী' করে পাশের সংখ্যা কমিয়ে দাও। 

এত বড় মেকী জিনিসে কি কৰে চলে? আমাদের দেশে 9. /.১ 14. 4. 
বারা পাশ করেছেন, তারা এত কম জানেন যে বলতে লজ্জা হয়। তাদের 
নিকট &005108 1010 18 0068109 619 0:99081980 0005 19 
80861092028. কোনরকমে ফাকি দিয়ে একটা ডিগ্রী নেওয়া । আমি বলে 
আসছি ডিগ্রী ও নকরিতে বাঙালী জাতির সর্বনাশ হলে একেবারে । 

প্রথম যখন আমাদের দেশের লোকেরা কিছু লেখাপড়া শিখে ভাল চাকরি 
পেতে লাগল, মেই অবধি আমাদের একটা সংস্কার হয়ে গেল যে, লেখাপড়। 
শিখেই চাকরি পাওয়া যায়। এই অবসরে অবাঙালীরা এসে জীবিক! 
উপার্জনের পথ করতলগত করে নিল। এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচন! করেছি, 
এখন আর তার অবতারণার দরকার নেই । 

ক ঈ ্ঁ ্ 

বিলাভের আদর্শে আমাদের চলে না, আয়ের ঢের তফাৎ । গানের তলায় 
বসে প্রাচীনকালে বিস্তাশিক্ষার্থার! শিক্ষালাভ করত । বৃহদারপ্যক-_-আরণ্যক 
শবের অর্থ বিলাতে গিয়া 712570119: সাহেবের কাছে শিখি-_বড়দর্শন, গীতা, 
উপনিষদ সব উৎপত্তি অরণ্যে। বনে মুনিগণ শিষ্যদিগকে যা উপদেশ দিতেন 
তাঁই লিপিবদ্ধ হয়েছে । ১৮ লক্ষ টাকার রাজপ্রাসাদে এঁ সব মুনিদের নিয়ে - 
বসালে এ সব জিনিস বের হতো না। টি.নিটি কলেজের মত অতুল এইঘ্য 
বিভষে হা হয়, ৪616-082816 শ্রহ্জীবিদের তার চেয়ে কম শিক্ষ। হয় না। 

আমাদের দেশে কৃষকেন্া বদি রোজ ৩ ঘণ্টা করে পড়ত, তাহলে এক 
বৎসন্ে ১০** ঘণ্টায় আসাধারণ পাগ্ডিত্য ও বুৎপত্তি লাভ করতে পারত ! 

এখন আমাদের প্রধান স্বস্ত্রী হয়েছেন 207 1:900995 1199907817-স্তিনি 
ছিলেন ৪০৮, ০৫ % 000: া0:1108 2980. তীর কেবিনেট মিনিষ্টার 760৪" 
70০০:১ 800. 015159৪-ও কমলার খার্দে কাজ করতেন । ১৯০০১ ২০০০ হাজার ফুট 
নীচে কোদ্ালী দিয়ে কয়ল! কেটে, নিজ চেষ্টায় তারা লেখাপড়া শিখেছিলেন। 
সেই ০০৪৮ 19568 151000:35 আজ আমাদের ভাগ্য বিধাতা। 
4. 179009%্ 71990020910 ২০ জন 09৩-এর লিষ্ট দিয়ে হদি রাজাকে 
বলেন ৮০ 53 018 91609৮06, রাজাকে তখনই সহি করিতে হইবে | ১৯১১ 
সনে ?ত, 2485০000819 বঙ্গের অঙ্গ ছেদের সময় ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ 


১০৪ আচার্যয-বাণী 


করে 116 :58152126 ০01 10919 নামক একখানা বই লিখিয়াছেন। আমি 
বইখানা কথস্থ করেছি। তিনি এতে যেমন হুল দৃষ্টি দেখিয়েছেন, যে 
সব জঙটিল প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়েছেন । বীর ২৫, ৩* *ৎ+র যাবৎ ভারতে 
আছেন তারা তা করতে পারেন নি । 

ডাঃ 7৪5818 আগ্রা গভর্ণমেণ্টের 05620710951 1590176£ ছিলেন। 
তিনি 080089 96. 3000 0০1198৪-এর 16110 1)6 [১8015861009 
01 809 709৮ তার পুম্তক । তিনি কেতাৰি বুদ্ধির কথা সম্পর্কে বলেছেন-_ 
একটি স্কুলের অনেক ছেলে 9০)0০18:91510 পেত, ১০ট 6 ৪ ৪০0 1206021008৪ 
81086 10005 01 60610 ৪৪ ৪৮62 008870 01 দিদা কিন্ত পরে সংসারে 
ঢুকে তারা কোথায় ষে তলিয়ে গেল খোজ পাওয়া গেল না। আমাদের 
ভুর্ডাগ্য আমাদের লক্ষ্য কেবল ও দিকে । কোন্‌ চ্কুলে কতজন ছেলে 8:৪৮ 
01518100-এ পাশ করলে আর তার ষধ্োে কত ছেলে ৪9059152710 পেল" 
'ষে স্কুলে এর সংখ্যা বেশী, সব ছেলে এঁ স্কুলের দিকে ছুটবে । এই ষে পুঁথিগন্ত 
বিদ্া এই দিকেই লক্ষা-যেমন আমাদের নৈয়ারিক পণ্ডিত পাত্রাধার তৈল, ন' 
তৈলাধার পাত্র এই ভাবতে ভাবতে এক গ্রাম হতে অন্ত গ্রামে চলে গেলেন, 
তেমনি আমাদের মধ্যে যারা বড় বেশী কলেজের বই পড়ে তানের 17018185156 
আর £3800:981010958 থাকে না ; তই বাঙালীর এই দুর্দাশ! | 

38 8. ৈ. 800109106-কে আমাদের দেশে 050৮8910) 0111090986৩ 
বলা হয়। ২৫ বৎসর আগে ভাবতাম তিনি হ্বদেশদ্রোহী ) কেন না তাদের 
115700 &0০-তে সাহেব বিস্তর, কিন্তু বাঙালীর স্থান কম। কিন্তু তাকে 
'বেশী দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের 92500866-র] £0০-এ ঢুকে কখনও 
তাল করে কিছু শিখবে না। কয়েকদিন কাজ করেই বলবে উচ্চ পদের 
চাকরি না হলে আর চলবে না। একি হয়! 

ইংলগ্ডে রাজার ছেলে ৪৪110: হন ৷ আমাদের দেশে কোন ছেলে কারখানাস্ব 
দ্রই চারদিন থাকলেই বলে-_ও মশায়, আমার সব শেখা হয়েছে. আমায় একটা 
ডিপার্টমেণ্টে ল৪৪এ করে দিন ।-_-এই সর্ধবনাশের মূল । 

্যভলার সাহেব বিলাতে গিয়ে একটা 160ঠ716-এ বলেন ( ড০96788 01 
99088] সম্বন্ধে) “কোন একটা ছেলেকে হাসতে দেখলাম না।” আমার 
এদের দেখলে মনে হয় যেন সব ছেলের ঘরে ২৩টি অরক্ষণীয় কন্ঠ রয়েছে । 
৩৫ বৎসরের মধ্যে চুল পাকে, অন্ন চিন্তা, হাসতে পারে লা । যুবকের! হাস্বে 
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নাচবে, গাইবে। ইংলণ্ডে বাপে ছেলে ক্রিকেট খেলে, কিন্তু আমাদের দেশে 
ভা হয় না, বরং উদ্টো। ছেলে বাপের ত্রিসীমানার মধ্যে গেলে শিষ্টতার 
ব্যাঘাত হয়, কিন্বা গান গাইলে যদি পিতা শোনেন--একেবারে চৌব। এই 
ছেলে বয়সে যর্দি আমরা একটু না হাসি তবে হাসবো কখন * 


£001800 বলেছেন-স্ 1085০ 18৪ 02919199  096:6010938 
৮০ 80161050109 15669 1 90708109759 9,271 9019 626 10201 88 ৪. 
18018 01 609 1001770, 01961:010989 ০01 10100 ছাড়া 119 13 130 
আ০:৮]) 11517). আমায় 00106616100, দাও, আমি স্ুপারী গাছে চডবো, 
নারিকেল গাছে চড়বো--একবার চন্দননগরে এ, বৈ. 1096 এর বাড'তে 
নারিকেল গাছে উঠে নারিকেল পেডে নিয়ে এসেছিলুম । তোমর] গাছে চ্বে, 
নৌকা বাইবে, পাহাডে উঠবে, £1০51০ খাবে। "আমাদের বাঙালীব ছেলেরা 
অন্ন বয়সে হাত পা কোলে করে জডভরত হয়ে বসে থাকবে; পরে হষ 
815109898 নয় ৪০৮৮-এ ধরবে । কলিকাতায় এ অদ্ভুত দশ্ত। ৫1০ টায় ষখন 
বেড়াতে বেরুই, হয়ত দেখব সুকিয়া ই্রাটের কোণে ১* বছর, ১৫ বছরের ছেলে 
এবং প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ এক সঙ্গে বসে আছে। এরা ষে কি করে হাত পা কোলে 
করে বসে থাকতে পারে এ আমার বুদ্ধিতেই আসে না। কৃষকও ৩ মাস খাটে, 
আর ৯ মাস হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে । আমরা একটা অদ্ভুত জাতি। 
অলসতা, জড়তা, নিষ্পন্দতা, নিজ্ভীবতা যেন আমাদের মজ্জাগত হয়ে পডেছে । 
এক একজন ইংরেজের এক একটা খেয়াল আছে! ওই খেষালের বশবর্তী 
কয়ে ইংরাজ অসাধ্য সাধন করেছে। 165989, 0০91675, 8819016 015, 
৮0781008166, ইত্যাদি এক একজনের এক একরকম খেয়াল! আমাদের 
দেশে যর্দি কেউ ধনীর ঘরে আআ 81159] ৪০0০2 15 609 10098] জন্মগ্রহণ 
করেন, তাহলে তাঁর এত বড় ভুঁড়ি হবে, গজেন্দ্র গমনে চলবেন, ধরাকে সরা 
জ্ঞান করবেন, মাটিতে পা দিলে যেন তাঁর অপমান হবে । আমি এদের বলি 
442. 2888 01 0010006 19915,” 812 0০) [5009০0০1: (801) 018 1081091) 
বিদ্বান ও 81. ৮. ছিলেন। তিনি বই লিখেছেন সক্ষিকাতত্ব সন্বদ্ধে। মক্ষিকা, 
পিপড়ের মধ্যে 290010110 আছে, এদের ভিতরে 35962) 16998, :0098, 
06066% আছে । এই মক্ষিকাতত্ব সম্বন্ধে কত লোক কত পুন্তক রচনা 
করেছেন। আর আমাদের তো কেবল ঘুম। রাত্রিতে তো পূর্ণ উদ্ধমে 
'খুমোবই, তার উপর আবার ছুটি আসলে ১২ট, ১টায় আবার ৩ ঘণ্টার ঘুম। 
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আমাদের 20:001900 হচ্ছে 00৭ 6০0 11] 61009, 800 006 100৬ 6০ 
0611189 4. কোথাও তাস পাশার আড্ডা--তাস পাশ! খেলে কিম্বা পরনিন্দা 
পরচর্চা করে দিন কেটে গেল। ইংরেজ প্রতিমুহূর্ত 7611189 করে। তু 
ডিগ্রী পেয়েছ কি না পেয়েছ, ইংরেজ তা 0%:০ করে না। এই ষে তোমরা! 
কলেজে পড়ছো, তার! এর মধ্যে দশগুণ বিদ্যা আহরণ করবে । যত পার ০৪৪- 
9০০; পড়। আমি ৪: 01883-এ থাকতে ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ শিখেছি নিজের 
চেষ্টায়। তখন 98589809876 যত পড়েছি পরে 092088৮:5-র যন্ত্রণায় 
তত পড়! হয়নি । তোমাদের হয়েছে 69২6 ০০৮ ছাড়া বাইরের বই পড়া যেন 
পাপ । ০015802 ৪৪ 6108 ৪০0 ০017 00907 10901089119, 76 0890 
6০ 75০০: 19০৮৪-_88000-))876 বই সংগ্রহ করে ছোট ঘরে চোরের 
মত বসে পড়তেন । 05৫০:0-এ ছুই চার বছর পড়েছিলেন । 01০-ও 
তাই, ৪611 6%081১৮--05101-এ গিয়ে তিক্ত বিরক্ত হয়ে পালিয়ে আসেন। 
বাঙালীদের মধ্যে ধারা বিশ্ববিগ্ভালয়ের বাইরে রয়েছিলেন, তাদের কেউ কেউ 
অসাধ্য সাধন করেছেন । যেমন রবীন্দ্রনাথ 0:190681 962010%1-তে ছুই 
চারিদিন পড়েছিলেন। কলেজের ছায়াও মাড়ান নি--তিনি কি একজ্জন 
অশিক্ষিত? তিনি যদ্দি বি. এল. পাশ করে উকিল হতেন তো গীতাঞ্জলি হতো! 
না, বার লাইব্রেরীতে বসে আড্ডা দিতেন । খ্যাতনাম! সংবাদপত্র সম্পাদকদের 
মধ্যে অনেকেই কলেজের শিক্ষিত নন | মিঃ চিস্তামণি 0০9201] [41018601, 
£:800859 নন, ৪8911-508065 116906:-এর 790160£ কত জ911-10107099৫, 
/88001869 70:99৪-এর বর্তা %. 0. 2০5 আগে 96. [71000 70০৪০1- 
এর বাজার ্রকার ছিলেন। অসাধারণ আধিপত্য-_তিনিও ৪911-6508, 
1381] 51597308 (আয়-ব্যয় ) সম্বন্ধে এখন 5০৪৮৪০%৪ড সাতকড়ি ঘোষ 
গভর্ণমেণ্ট ভয়ে থরহরি | তিনি প্রথমে নিয়তম কেরাণী ছিলেন। এখন নিজের 
প্রচেষ্টায় 2511 1105066 সম্বন্ধে অনেক বই লিখেছেন ! 


যে ইংলগু নিউটন, সেক্সপীয়র, মিল্টনকে গর্ভে ধারণ করেছিল, সেই ইংলগই 
বাণিজ্যে পৃথিবীর অগ্রণী । বিদ্তা ও বাণিজ্যে বন্দ নাই । আমেরিক1 ও নব্য 
জাপান দকল রকম বিজ্ঞানে অসাধারণত্ব লাভ করেছে । আর ব্যবসায় বাণিজে 
ইংলণ্ড সকল দেশের মধ্যে প্রধান । এত দুরে গিয়ে কাজ নাই । বোম্বে গিয়ে 
অনেকের সঙ্গে মিশেছি-_মাদ্রীজের লোক, বোদ্বের লোক, তারা অর্থনীতিতে 
ওত্তাদ। 70610 4589901015-তে মুখ রেখেছে বোম্বে ও মান্রাজের 
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লোকেরা । বাঙালী মসীজীবী। পুরুষোত্তম ঠাকুরদাস গ্রাছ্ুয়েট নন। 
পরলোকগত টাটা বহু ক্রোড়পতি ছিলেন । 729616089০৫ 8০190৩-এ 


ত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন! তার ছেলে দোরাবজী টাটা ঢ01৭0818-র 
শিক্ষিত নন। তবুও তাদের কত কৃতিত্ব দেখা যায়। লালুভাই শ্ঠামপদাসও 
তাই। আর বাঙালী চাকরি চাকরি করে পাগল; বাগুল! গবর্ণমেণ্ট বছরে 
কয়েকটি মাত্র হাকিম, ভেপুটী নিযুক্ত করেন। তাই নিয়ে কত মারামারি-_. 
এর জন্ঠ আবার প্যাকটু চাই । আমরা যেন কুকুর-_কয়েকটা হাড় ফেলে দেয়, 
তাই নিষ্কে কাড়াকাড়ি_হিন্দু কুকুর খাবে, না মুসলমান কুকুর খাবে । ওদিকে 
দিল্লীওয়ালা, ভাটিয়া, মাড়োয়ারী এসে দেশ লুটে নিয়ে যাচ্ছে। স্তার ফজলুল 
ভাই করিম ভাই [778616869 ০6 001000)9:06-এ দশ লাখ টাকা দান কর্লেন। 
মজাম্বিক চ্যানেলে, পাশিয়ান গাল্ফে নিজের জাহাজে তাঁর বড় খড় ব্যবসান্ন 
চলছে। ভাটিয়ারা এক একজন ধনকুবের ৷ সামান্য মূলধন নিয়ে ব্যবসায় আবস্ত 
কৰে। স্তার বিঠলদাস থ্যাকারসে অনেক কাপড়ের কলের মালিক, অনেক 
ব্যবসায়ের কর্তা, অর্থঘটিত ব্যাপার তিনি এমন বুঝতেন ষে, মহামতি গোখলের 
স্তায় 110895009-63976 পর্য্যস্ত ভার কাছে গিয়ে পরামর্শ নিতেন । যাঁরা বড় বড় 
ব্যবসায়ের কর্তা, শেয়ার মার্কেটের খবর রাখেন, মিলের মালিক তারাই অর্থঘটিত 
ব্যাপারের সহজ মীমাংসা করতে পারেন । 

আমাকে অনেকে বিদ্রপ করে বলেন-_-আপনি কি বাঙালীকে মাড়োয়ারী 
হতে বলেন? আহি তা বলি না, আঙিও সরম্বতীর অর্চনা করি । আমি বলি, 
লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাক্ব-বাণিজ্যেও ঢের উন্নতি ও কৃতিত্ব লাভ করা যায়। 

217, 105181, 0017600 (00012215920 ধার 02100065 রিপোর্ট 
বেরিয়েছিল, তিনি বলেছিলেন--95686 0০৮::০11 7311 ৪০1-এ ভরিতের 
সর্ধনাশ হবে। 79597:89  0090011 31] 117018-তে 9919-এর দকুণ 
ভারতের ৩৫ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে। কিন্তু কলিকাতায় ধার! 
[0116199] 77902070%-তে ৫010 17029051965 73956789  0০91201] 73111 
ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করলে মাথা চুলকাইবেন । আমরা বাঙালী-_ 
982128610%. পাশ করি, ভাবি খুব লেখাপড়া শিখেছি । 

স্তার মুরারজি গোকুল দাসের ৪5০018০0-এ একবার অনেক টাকা 
লোকসান হয়েছিল । পরে জানতে পারা গেল, “মান্ত্র ৪ কোটি টাকা” লোকসান 
হয়েছে । এতে তীঁকে পথে দাড়াতে হল না! মাত্র কয়েকটি মিলের 
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818:058108 4860৩ ছেড়ে দ্রিলেন। তীর মাথা সমান উচুই রছিল। 
আমাদের হয়েছে পরিবারের সব ছেলেকেই 78589 করতেই হবে । কেন 
এ বিড়ম্বনা? বিধাতা ত ত্বর্গ থেকে এমন্‌ বিধান করে পাঠাননি যে সবাই 
কেবল পরীক্ষা পাশ করে স্বাস্থ্য ন&ই করবে। আমাদের একজন ডাক্তার, 
একজন উকীল, একজন সুুলমাষ্টার, একজন কেরাণী হওয়া চাই। কেন? যার 
প্রতিভা আছে তাঁকে ঢ07855:81$5-তে পাঠাও । যার তেমন শক্তি নাই, 
তাঁকে জোর করে কলেজে পাঠান শুধু শত্তি সামর্থ্যের অপব্যয়। আমাদের 
দেশে সাধারণতঃ ম্যাট.কুলেশন পধ্যন্ত সকলেই পড়ে । 079: 20ঞ্যয 
পধ্যন্ত পড়লেই এখন ছুনিয়ার সব খবর রাঁখা যায় । বাগুলা ভাবায় কত পত্রিকা 
রয়েছে--যেমন “দৈনিক বস্থুমতী'_-অন্য ইংরাজী কাগজ না পড়লেও চলে। 
শ্রীযুক্ত হেমেত্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ইহার পরিচালক । তিনি খুব ৪11-177100050. 
প্রবাসীর পঞ্চশন্ত১ বিবিধ প্রসঙ্গ, অস্তঃপুরে মা লক্গমীরা যদি পড়েন তবে ছুনিয়ার 
সব খবর রাখতে পারেন। আসল কথা বিস্াশিক্ষা কোন্‌ ভাষায় হলো তা 
দিয়ে দরকার কি? কোরাণ শরীফ বাংলায় অনুবাদ হইলে কতজন পড়তে পারে, 
অথচ তার মূল্য কমে না। দিনে তিন ঘণ্টা বই'র গড়া আর ২ ঘণ্টা কেবল 
বাজে বই পড়লে বিস্তার জাহাজ্‌ হতে পারা যায়। ঢ5159:8165"তে 
৬ মাস ছুটি, ০৪৮ ৪:৪৭:059 1899-এ ৭ মাস ) কিন্তু এই কয় মাস ছুটি ওরা 
একেবারে সরম্বতীর নিকট হতে বিদাধ নিয়ে কাটায় । 

অনেকের হয়ত ৫9081800757, 718৮০ একেবারে বাদ গিয়েছে। 
গেলিপোলি কোথা, বললে দেখাতে পারবে না। দিল্লী কোথা, বলতে পারবে 
না-_চেকোক্লোভাকিয়া, জুগোষ্লোভাকিয্না। ইউক্রেন, এসবের কথা হয়ত কেউই 
বলতে পারবে না। এইযে অস্রীয়া ভেঙ্গে কত রাষ্ট্র হল তাজানেনা। 1678 
8109 10100056100 0101) 900068 10 81691718165. 10591071709 পাশ 
করতে যা কিছু দরকার ন! হয়, তা৷ পড়া আর দরকার নেই--এ ভয়ঙ্কর ₹101088 
৪৪90. হাইস্কুলে কুক্ষণে এগুলি (81960৮১ 3508:8107 ) আবার 
00৮10208] ৪01১190%5 করা! হয়েছে । 48) 0159৪ হঠতে হয়ত 09081800-র 
একেবারে কারবার নেই । 

বাঙালীর কত রকম দোৌষ-_আর ২1৪টা কথা বলবো--এত কথা এসে পড়ে 
যে, বলে শেষ করা যায় না। বিশ্ববিগ্ঠালয়ে পাঠাবার জন্চ আমাদের সকলেরই 
একট! ঝৌক। যার প্রতিভা আছে তাকে বিশ্ববিস্ভালয়ে পাঠাও, যাকে ঠেঙ্গিয়ে 
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পাঠাতে হয় ভাকে পাঠাবার দরকার নেই। অন্ত দেশে ০৮০ [108 09017 
০ 605 17566 7০585, ড০07:0008 025 খেকে 71009 0121869 
হওয়া যায়। ইংলগ্ডে শতকরা! ৯৮ জন 1169180 ) কিন্তু ২৬০০০ ছেলে কলেজে 
পডে-কত পার্ণক্য। তাদের দেশে কত ছেলে কত দিকে যাচ্ছে। ইংলগ্ডে 
ভার 08199: আ0]3-7109, আর কত রকম-সৈনিক বিভাগে, রণতরী 
বিভাগে, বড় বড় ব্যবসাবাণিজ্যে কত ছেলে যাচ্ছে । আমাদের শুধু “থাড়1 বডি 
থাড, থোড় বডি খাঁডা'-উকীল, ডাক্তাব, কেরাণী, স্ষুলমাষ্টার এর বেশী 
কড় নয। 

মামাদের হ'চ্ছে--যা হোক একটা কিছু করা। সবাইকে স্কুল কলেজে 
”এচ্চে হবে, কেউ ভাবে না--পরিণীম কি? অভিভাবক ছেলের জন্য মাসে 
'*1১০ টাকা মনিঅর্ডারে পাঠান । কিন্তু কেউ ভাবে না, কি পডছে ও পড়ে 
কি হবে। 

আমি চার বার বিলাত ফেরতা, ৮ বৎসর বিলাতে বাস করেছি বটে, কিন্ত 
কালাপাহাড়ের মতো আমি বিলাতফেরতার ভয়ানক বিদ্বেধী-__ওরা ৪1? 
60115 পরে, ঘাড সোজা করে, দাড়িয়ে মনে করে এই বুঝি আদব কায়দা-_ 
011776,  708905086 392186 ০€77781% শ্ঞার রাসবিহারী ঘোষ, স্তার 
আশুতোষ ) 6119 (0:5200986 01558101817 শ্তাব নীলরতন সরকার, কেদার দাস, 
বমন্দাস এরা সব 08199665 [0121591816৩ শিক্ষাপ্রাপ্তস্পবিলাতফেরত 
ডাঁন্তার এখন আর বড কলিকাতা নাই। ইউরোপে গেলেই শিক্ষালাভ হয় 
না । 158:9৪-এ 400089 01912678] পধ্যস্ত সব 1].13.১ সেখানে 
ব্যারিষ্টার নেই। (কবল কলিকাতা 0:18158] ৪109-এ 73811969£ ) 
6195911108 10 10018 087:80186 (7:0791800, )। বিষ্তাসাগর, রামমোহন, 
বঙ্কিম, রাসবিহারী ঘোষ আশুতোষ এদের শিক্ষাও তো এই দেশের--বিলাতে 
গেলেই যে হল-মার্কা হবে তার কি মানে আছে? ব্রজেন্ত্র ণীল-_& 2:80 ০0 
80010096010 192018. সব বিলেত-ফেরতারদদের কেটে 09০০০61০7 
করলেও এত বিস্তা হয় না। বিবেকানন্দ শিখতে বিলাত যান নি--প্রাচ্যের 
কি আছে প্রতীচ্যকে দেবার”, তাই বলতে গিয়েছিলেন। এখন কথায় কথায় 
বিলাত যাওয়া--+১২ হাত কাকুডের ১৩ হাত বিচী--এসব ভাববার কথা। 
বিলাতে যাবার মোহ আছে, এ মোহ দূর করতে হবে! 

মহাক্সা গান্ধী 00609017910165 দূর করতে বলেছেন । এ 1717000 


১১০ ' আচার্য্য-বাশী 


90800010811165, 000৮ 0006 18] 00805698010185-নিষ়ত্তবের হিন্দুরা । 
মুসলমানের দরগায় সিঙ্লি দেয়। এত কোটি হিন্দু মুসলমান ই'ল কেন, এ কি। 
কেবল রাজশক্তির প্রভাবে ?+--তা নয়। দিল্লী অঞ্চলের হিন্দুরা তো খুব বেণী 
সুসলমান হয়ে যায় নি। ইসলামের মূলমন্ত্র সাস্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা । হি 
পঙ্দাঘাত করে দূরে ফেলতে জানে, মুসলমান কোলে করতে পারে । আমরা 
ভাইকে পায়ে ঠেলে ফেলে দেই, তারা কুড়িয়ে নেয় । আমাদের সাস্য নেই, 
ভ্রাতৃভাব নেই। ডোম হউক, আর যাই হউক, মুসলমান হলে অন্ত সব 
মুসলমানেরা তাকে এক সঙ্গে নিয়ে খায়, ফকিব, রাজা এক সঙ্গে নেমাজ পডে, 
ভোজন করে। এই সাম্যভাবের জন্যই পশ্চি্নে আটলাটিক, পূর্ব প্যাসিফিক 
এর মধ্যে এক পঞ্চমাংশ লোক-সংখ্যাই মুস্লমান- ভারত তো ফাও। আমাদেব 
সাম]ভাব নাই, ভ্রাতৃভাব নাই । খাসিয়া পাহাডে এখনও গ্রীষ্টান হচ্ছে কেন? 
আমরা তাদের জন্ত কি করছি? মিশনারীরা সব করছে | হিচ্দু কমে যাচ্ছে 
অস্পৃশ্ততাব দরুণ। মুসলমানের! জুম্মা মসজিদে সকলে একসঙ্গে নেমাজ পড়ে । 
ব্রাহ্মণের শুদ্রদের তাড়িয়ে দেয়, মন্দিবেব ত্রিসীমানাষ থাকতে দেয় না। 
রঘুনন্দনে আছে “কায়স্থোহপি সচ্ছদ্র“। ত্রাঙ্গণ মন্দিরেব ভিতর, কায়ন্ 
বারান্দা, নবশাখ সিঁডিতে শুভ্র অন্পৃশ্ত, দূর থেকে দেখে, এত দূরে হয়তে 
টেলিস্কোপ দিয়ে তবে দেখতে পার! যায়। আমর! কেবল জানি ছুঁৎমার্গ-_ 
বিবেকানন্দের কথায় ধর্শ গিয়েছে ভাতের হাঁড়ির ভিতর |, বরফ, সোডা 
থেলে জাত যায় না। টোলের অধ্যাপক বরফ দিয়ে নুঙ্গিপ্ধ পানীয় গলাধঃকরণ 
করেন, তাতে জাত যায় না। কিন্তু যায়-_একগ্লাস জল যদি নমঃশুদ্র কি মুসলঙ্গান 
এনে দেয় । এত বড় গদ্দিত জাতি আর নাই । আবার জাতি বিচারে দুরু 
মাপও আছে । নিউটনের দৃরত্বের নিয়ম আছে, কিন্তু হিন্দুর দূরত্বের নিয়ম 
বোঝা যায় না) খোল! জায়গায় নিকটে খেলেও জাত যায় না? কিন্তু এক 
আচ্ছাদনের নীচে বছ দুরে হলেও জাত গেল। অদ্ভুত নিয়ম । এই অস্পৃশ্ঠতা 
একেবারে সর্বনাশ করেছে । ন্থামী শ্রদ্ধানন্দকে অনেকে ভয় করে, কিন্তু বাংপায় 
৫০৩ শ্রদ্ধানন্দ ছেডে দিলেও ছুঁতমার্গ থাকতে কিছু করতে পারবে না। 

বাংলার মুসলমান তো হিন্বুই, একই রক্ত । মোগল পাঠানের বংশ কণ্জন? 
কেউ বর্দি বা থাকে তাহলে 10700905619 01105107-এ 1 960:560)) & 
73508811 01088810097 800 5০০. লঃ]) 00 10207 & 71000-জাভিগত 
ভাবে আমর! এক, ভাষাও এক । চাটগায়ে হিচ্দু মুসলমানে পাশাপাশি বাস 
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করে, গ্রহটেও তাই। এই প্রীহটে দরগাও আছে, মন্দিরও আছে। শোন। 
যায় কি, কারো! মনে কেউ ব্যথ! দিয়েছে-_-গরু জবাই নিয়ে, কি মুসলমানের 
মসজিদের নিকট শ'ক ঘণ্টা বাজ! নিয়ে? যারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিবাদ 
বাধায়, তফাৎ থেকে যারা কল টিপে, টত, 03805985 21%08072818 বলেছেন-_ 
“61165 525 £01]65 01019001109] 011009,৮ একটুখানি উদ্দারতা, একটু ধৈধ্য 
থাকলেই সব মীমাংসা হতে পারে । হিন্দুরা যদি মুসলমানের মসজিদেব নিকট 
গান বাজনা থামায়, মুসলমানেরাও যদি এমনভাবে 219 800 &৪]9 নীতি 
অনুসরণ করে চলে তবেই হয়। স্তার সৈয়দ আতম্ম্দ বলেছেন-__হিন্দু্দেব বেণী 
ধৈধ্য ও উদারতা দেখান দরকার ; তারা বড ভাই, মুসলমান কনিষ্ঠ । হিন্দরা 
বঙ ভাইয়ের মত মুসলমানদের টেনে তুলবে । আমি পৃথক মোসলেম কলেজেব 
বিরোধী । এসব করে আমর] মিছামিছি মাঝখানে একটা দেওয়াল টেনে 
দিচ্ছি-_এতে আরো ভাই ভাই ঠাই ঠাই করে দেয়। হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে 
বসে অঙ্ক ইতিহাস শিখবে । ভাই ভাই ঠাই ঠাই কেন? এই বাংলা দেশে 
৯০০টা ন্কুল। এর মধ্যে মুসলমানেব পরিচালিত কয়টা ? ২৫।৩০টা মাত্র । 
কোথাও তো এমন হয়মি যে, হিন্দুরা স্কুল করেছে বলে--আমরা বাগেরহাঁটে 
নৃতন কলেজ স্থাপন করেছি,__হিন্দুরা করেছে বলে মুসলমানদের কেউ বলেছে 
ষে, মুসলমানদের জায়গা হবে না? 7009%6100-এর জন্য টাকা ত দেয় 
অধিকাংশই হিন্দু; কোথাও তো মুসলমানদের তাড়িয়ে দেয় না। এসব কথা 
তো! মোটেই আসেনি আগে । পাবনা রাজসাহীতে শতকর! ৭০ জন মুসলমান, 
কিন্তু 8০০০. £61191-এ হিন্দু খাটছে বেশী । মুসলমানের ঘরে আগুন লাগিলে 
হিন্দু কি বলে যে জল তুলে দিব না। কিন্বা হিদূর ধরে আগুন গাগিলে কি 
মুসলমান বলে ষে আগুন নিভাব না। 0৮০19%-র প্রকোপ হলে হিন্দু 
মুসলমানকে দেখে না? এ সব নৃতন কথা আমদানি হচ্ছে) সংকীর্ণতা উদ্দারতা 
এ সব কথা কি আসে? আমরা ক্রমেই আরো সংকীর্ণ হয়ে উঠছি । যাহোক 
সমাজ শরীরে ফৌড়া হইলেই বেরিয়ে যাওয়াই ভাল! কোকনদ কংগ্রেসে 
মৌলানা ভ্রাভৃদ্বয় যখন গেপেন, হিন্দুরা সব তাঁদের টেনে নিয়ে গেল, আমি 
শোভাযাত্রার পিছনেই ছিলাম। অন্ত্রদেশে শতকরা ৯৯ জন হিন্দু, ১ জন 
সুসলমান। মুসলমান প্রেসিডেপ্ট বলে তো লোক কম হয়নি, হিন্দুরা তে! ঘরে 
সরজ| দিয়ে বসে খাকেনি। উপর থেকে বাতায়ন দিয়ে হিন্দু মেয়েরা আলী 
'ছাঁইদের উপর ফুল নিক্ষেপ করেছিল । কংগ্রেসে জনৈক ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত মন্দির 
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থেকে দেবতার আশীর্বাদ ফুলচন্দন এনে আলি ভাইদের আঁপীর্ববাদ করেছিলেন । 
তারা আনীর্ববাদ গ্রহণ করেছিলেন করজোড়ে । ভারতের মুসলমানেরা আমাদের 
স্নেহের পাত্র, কৃতজ্ঞতার ভাজন | বাংলার মাটি, বাংলার শস্ত, বাংলার জল, 
বাংলার হাওয়া আমরা উভয়েই সমান ভাবে ভোগ করি। আমার যুবক 
ভাইয়ের! _তুমি হিন্দু হও মুসলমান হও--সব বিষয়ে একত্র হয়ে একসঙ্গে বাস 
কর; এক হত্রে গাথা হয়ে থাক । তোমরা এইটে কর-_-0789 ৪৮০) 18:75: 
একটু এগিয়ে যাও, পথ পাবে-_একটু সৎসাহস দেখাও, সামাজিক আট-ঘাট 
ভাঙ্গতে হবে। 


বাঙালী, আসামী, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও রাটী ব্রাঙ্গণ, দক্ষিণ রাট়ী, উত্তর বাদী, 
কুলীন কায়ন্থ, বঙ্গজ কায়দ্ব, এদের মধ্যে ক্রিয়া হতে পারে না। অকুলীনদের 
অপরাধ এই-_-হয়ত তার! কিছু জায়গা জমি পেয়ে গ্রামে আছেন, আর যত ভাল 
ভাল 'নৈকষ্য কুলীন তার হৃযত কলকাতায়, ঢাকায় আছেন। কিন্তু শাস্ত্রে ও 
রকম কোন অনুশাসন পাবে না । যাজ্ঞবন্কেয নয়, মন্ত্র পরাশরেও নয়। 


শেষে একটি কথা বলব-__খন্দর বিষয়ে । এ সম্বন্ধে ছুই বৎসরে অন্ততঃ 
১০০টা প্রবন্ধ লিখেছি । ৫০০ জায়গায় বক্তৃতা করেছি । 


এই যে শ্রহটে আমার প্রিয় ছাত্রগণ আমার যথেষ্ট সম্বর্ধনা করেছেন তার 
জন্ত আমি চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু অন্ধ দেশে যা দেখেছি, সেখানে বিলাতী কাপভ 
প্রায় নেই বললেই চলে । যেখানে কংগ্রেসের অধিবেশন, হয়েছিল তার নাম 
রাখা হয়েছিল গান্ধীশনগর । লাখ লাখ লোক- নিরক্ষর চাষ! শতকরা ৯০ 
জনের গায়ে থদার | কিন্তু এখানে ছাত্রদের ফিনফিনে মিহি ধুতি; জমিদার 
যারা, তাদের তো ১২০ নং সুতার কাপড়। “তশ্মিন প্রীতি তন্ত প্রিক্নকা্য 
সাধনম্‌ তছুপাসনমেব |” যদ্দি সত্যি সত্যি মহাত্মার বাণী এখানে পৌছে থাকে, 
তবে কিছু কাজ কর। আর তা না হ'লে বুঝবো 1 18 00] 5 1017)1008 
008109865* এ ছুঃখ আমার বুকে শেলসম বিধছে। যদি দেখতাম অন্ততঃ 
শতকরা ১* জন তার বাণী পালন করেছে, তবুও আমার শ্রীহটে আসা সার্থক 
হতো! | যিনি শিক্ষিত হয়ে খদর ন| পরেন তার শিক্ষা বিফল। কিন্তু হৃদয়ে 
ব্যখা পাই এইজন্য যে, এর! যা বুঝেন তাও অনুসরণ করেন ন! । *গান্ধী মহারাছকী 
জয়” ব'লে শুধু চীৎকার করলে কিছু হবে না, ও সব ফাকা আওয়াজ, এইটেই 
আমার হুঃখের কথা । যেদেশের বাট কোটি টাকা বিদেশে চলে বার, য়ে 


ডিগ্রী উন্নতির পরিচায়ক নহে ১১৩, 


দেশের ইহকাল পরকাল কি হতে পারে? খদ্দর ন! পরলে 'বজ আছার জননী 
আমার" ও সব গান বৃথা । 

আমর। বলি খঙ্ধর চটের কাপড়, ও শুকায় নাঃ ওজন ভারী । কিন্ত ওদের 
ধড়া। চূড়া চোগীচাপকান ১/* একমণ বোঝা, তার উপর আবার লীতকালে 
21869:-এর বোঝা-_অথচ থদ্দর নাকি ভারী! এসব দেখে অগ্রিকুঞ্জে জীবন 
বিসর্জন দিতে ইচ্ছা করে। 

মেয়েদের বল্ছি-_মা লক্ষ্মী, তোমর] খদ্দর পর, খন্দর শাড়ী পরলে সেমিজ, 
ব্লাউজ ইত্যাদি উপসর্গে খরচ বাভাতে হয় না। তোমর! ষদি এটুক না করঃ 
তাহলে করবে কে? *না জাগিলে আজ ভারত-ললনা, এ ভারত বুঝি জাগে না” 
জাগে না।” তোমর! খন্দর পর, আর কিছুই চাই না। একটু একটু চরক! 
ধর, আর স্বামী ও ছেলেদের শেখাও। 

থদ্দর সন্তা; খন্দধর পরলে বিলাসিতার দরকার থাকে না। মা লক্ষমী:. 
আমাদের অন্গরৌধে আপনার! চরকা! ধরুন । গৃহে একটু একটু সুতা তৈয়ারি 
হউক। স্বামী, পুত্রগণকে আপনারা লজ্জা দিয়া শেখান। আমরা বাক্য 
বিশারদ, কাজের বেলায় সকলের পশ্চাতে । ভাবী '্ডরসার স্থল ছাত্রবৃন্দ, 
তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত-_খদ্দর ন। পরে দেশমাতার অবমাননা করছ, 
মহাআ্মার উক্তি পালন কচ্ছ না। দেশমাতৃকার জন্ত সহম্র সহজ লোক রক্ত দেয়, 
তোমর! কি খন্দরটাও পরতে পারবে না? এই মহাস্সার অসহযষোগ-_-খন্দরের 
সঙ্গে অধিকাংশের যোগ আছে । কিন্তু অসহযষোগের কোন সম্পক নেই। 
আমরা দেশের বাণিজ্য শিল্প যাহাতে উদ্ধার হয় তজন্য খন্দর পরবো। নিজে 
খদ্দর পঃরবে? প্রত্যেকে প্রত্যেকে কাপড় ধোবে। [7০76 (59 €135 
981,909, € 11০9. একটা জামা! সপ্তাহে ৫7৮5 11092, ০৮4-এ রাখাও 
আমার্দের পোষায় না । আমি এখানে এসে নিজের কাপড নিজে সাবানে 
মাথিয়ে কেচেছি, পরে ভঙলার্টিয়াররা এসে কেচে দিয়েছে । সকালবেলা কাপড়- 
গুলি ধুয়ে দিলে ছুই ঘণ্টায় শুকিয়ে যাবে। 

(0195810117098 4৪ 7093৮ 60 £০001175999 3 শ্রমবিমুখতা আমাদের সর্ধনাশের 
মূল। মানুষের মত হও, নিজেরা সব করে নিতে শেখ--শ্রমবিমুখতা! ছাড়। 
এখন আবার 1,059] 8৪5৪০-এ জর্ধনাশ হয়েছে--মনিঅর্ডারে টাকা আসছে % 
আর ঘণ্টা বাজতে শ্রীমানেরা থাচ্ছেন। পূর্বে! কিরূপ হতো! ভেবে দেখুন । 
এখন 81853 ০৫ 1৪৮০এ:স্সম্বদ্ধে শ্রদ্ধাবান হতে হবে! নিজের হাতে খাবার 

৮ 
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রীধতে হবে ; কাপড় কাচতে, বাজার করতে কোন লজ্জা নাই । আমর! পয়সা 
দিয়ে মাছ তরকারি আনব--এতে লজ্জা! কি? 1% আনার মাছ কিনে %০ 
আনা কুলি ভাড়া দেওয়াব সার্থকতা কি? এখন যদি কেউ নিজে আনে, 
চারিদিকে চায়- কেউ দেখেছে কিনা 1 9908৪ ০1 81015 কি এই? 
পবপদলেহী হব না, পরমুখাপেক্ষী হব না, স্বাবলম্বী হব, এর চেয়ে 018018য 
আর কি আছে? 

মহাত্মা ষে কয়টি উপায়ে ভারতের জাতিগঠন সম্বন্ধে নিদেশ করেছেন, তা 
পালন করতে ষেন আমরা কুত্টিত না হই ) ভগবানের উদ্দোস্তে সকলকে করযোড়ে 
এই বলছি । ভগবানের আশীর্বাদ ব্যতিবেকে কোন কাজে সফলতা লাভ 
করতে পার] যায় না । * 


করিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা 
জভাপতির অভিভাষণ 


প্রায় ২০ বৎসর গত হইল আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ভাঃ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে 
বিপদবার্তী জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে ৷ নিযে 
যে তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা দেখিলেই বোধগম্য হইবে হিন্দু জাতি আজ কি 
প্রকার ধ্বংসের পথে দ্রতবেগে অগ্রসর হইতেছে । 

প্রতি দশ বৎসরে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার হ্বাস-বৃদ্ধি (প্রতি দশ 
হাজারে ) ১ 

১৮৮১ ১৮৯১ ১৯০১ ১৯১১ ১৯২৬ 

হিন্দু ৪৮৮২ ৪৭৬৭ ৪৭০৩ ৪৫২৩ ৪৩৭২ 
মুসলমান---৪৯৬৯ € ৩৬৮ ৫১১১ € ২৩৪ ৫৩৫৫ 

এই হতভাগ্য দেশে ম্যালেরিরা, কালাজবর, কলেরা প্রভৃতি কালাস্তক ব্যাধি 
মৌরুসী পারা করিয়া রহিয়াছে । হিন্দু মুসলমান এই সমস্ত ব্যাধির সমভাগী ) 





* শ্রীহটে প্রদত্ত বক্তৃতা ) জনশক্তি হইতে যোগিসংখ্যায় পুনমুর্দ্রিত। 


২ ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা ১১৫ 


কিন্তু ইহা সব্বেও হিন্দুব সংখ্যা কেন দিন দিন হাস হইতেছে? ইউরোপীয় 
জগতে কি প্রকারে সগ্তান উৎপাদন ( 01:50 90060] ) বন্ধ করা যায়, তাহার 
উপায় উদ্ভাবন হইতেছে; কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু সমাভে আমাদের আত্মকৃত 
দুষনীয় প্রথাই ইহা সংসিদ্ধ করিতেছে । ইহার প্রধান কারণগুলি, হথা__ 

(১) বিবাহষোগ্য পাত্রীর অভাব, 

(২) বিধবার, বিশেষতঃ বালবিধবার, বাধ্যতামূলক পুনবিবাহ নিষেধ । 

দেখা ফায় যে, প্রায় সমন্ত হিন্দুসম্প্রদদীয়ের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা 
বেণী, কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহপপ্রথা বহিত হওয়ায় অনেক 
সময় কন্তা পাত্রস্থ করা দায়। আবার অপর পক্ষে পাত্রের উপযুক্ত কন্তা 
পাওয়াও ছুধধর ৷ বারেদ্র রাঁটীর সহিত, আবার উত্তর রাঁঢ়ী দক্ষিণ রা ীর সহিত 
ক্রিয়াকন্দম করিতে নীরাজ । হিন্দু সমাজে তথা কথিত নিয়শ্রেণীর মধ্যে পণ বিনা 
পাত্রী পাওয়া দায় । এই কারণে অনেকে ৪০ বৎসর গত হইলে পৈতৃক ভদ্রাসন 
বন্ধক দিয়! একটী অপরিণত বয়স্কা বালিক! বিবাহ করেন। অনেকের ভাগ্যে 
বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। ফলে এই দীড়ায় যে, বালিকাবধু ১৫-৯০ বংসর বয়সেই 
বিধবা হইযা যায়। এই কারণেই বাংল! দেশে কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত 
প্রভৃতি শ্রেণী একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, এবং পশ্চিম দেশীয় খোটার। 
আসিয়া ইহাদের স্থান অধিকার করিতেছে । স্থৃতরাং দেখ! যাইতেছে যে, 
অনেক শ্রেণী ও উপশ্শেণীর মধ্যে পুরুষেরা পাত্রীর অভাবে অবিবাহিত থাকিতে 
বাধ্য হয়, পরস্ত সহস্র সহত্র বাঁলবিধবাগণ সামাজিক বীতি অনুসারে পুনবিবা 
করিতে পারে না। কিন্তু নৈসগিক গতি অবরোধ কবে কে? উপপদ্বী ও 
রক্ষিতা-নারী সমাজের ভিতর ছড়াইয়া পভিতেছে__পাঁপআোত ও ক্রণহত্যাঁপাতকে 
দেশ প্লাবিত। প্রায় ৭৭ বৎসর হইল প্রাতঃস্মরণীয় বিস্তাসাগর মহাশয় 'ঠাহার 
বিধবাঁবিবাহ” বিষয়ক গ্রন্থের উপসংহারে জালামধী বাণীতে যে জদয় বিদারক 
আর্তনাদ করিয়াছিলেন তাহা যেন এখনও আমার কর্ণকুহুরে ধ্বনিত হইতেছে। 
আমি জানি অনেক হিন্দু বিধবা এই প্রকার কলঙ্কময় জীবন যাপন করা অপেক্ষা 
ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া উদ্বাহ-স্ত্রে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন। 

সামাজিক দুর্নাতি ও কুসংস্কারের দাস হইয়া হিন্দুগণ মুসলমানের সহিত জীবন 
সংগ্রীমে প্রতিনিয়ত পরাজিত হইতেছে, এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের অনেক ক্ষেত্র 
হইতে বিতাড়িত হইতেছে । বাংলাদেশের বড় বড় জাহাজ প্রতিনিয়ত সমুদ্র- 
বক্ষে চলিতেছে । ইহাদের সারং, খালাসী প্রসৃতি পূর্ব বাংলার চাষী মুসলমান 


১১৬ আচার্য বাণী 


শ্রেণী হইতে সংগৃহীত । মুসলমান রেঙ্গুন, আকিয়াব, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি 
দুরদেশে শ্রমিকভাবে যাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করে এবং দেশে পাঠায়? 
আমি জানি চাটগায়ের অনেক গ্রামে এই প্রকারে প্রতি মাসে ৪০।৫* হাজার 
টাকা মনিঅর্ডার হইয়া আসে। তা ছাড়া পদ্মায় চর পড়িলেই ঃসাহসিক 
মুসলমান আসিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করে। প্রতি বৎসরে সহজ সহস্র 
মুসলমান চাষী আসামের উর্বরা উপত্যকায় যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন 
করিতেছে । কিন্তু হিন্দু অলস ও কুসংস্কার জালে জড়িত, ছূ'ৎমার্গ ও জাতি- 
চ্যুতির ভয় তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া রাগ্নিযাছ্থে। সে পৈতৃক ভদ্রাসন ছাডিয়া 
যাইতে রাজী নয় ; এই কারণে সে দরিদ্র ও নিরন্ন হইযা! পড়িকেছে। 

জাঁতিভেদরূপ বাধিজর্জরিত হিন্দু প্রতিপদে শৃঙ্খল গড়িয়া নিজেকে আবদ্ধ 
করিয়াছে । ধোপা কুমোরের কাজ কর্ববে না কুমোর কামারের কাজ করিবে 
না। কিন্তু মুসলমাঁনদিগের কোন প্রকার বাধাবিপন্তি শা; সে শিজের রুচি 
ও ইচ্ছান্রযায়ী যে কোন বাবসা অবলম্বন করিতে পারে । এই কারণে ঢামডা 
ও দপ্তরীর ব্যবসায় মুসলম!নদ্িগেব একচেটিয়া । 

বাঙলাদেশে প্রীয় ১৮ লক্ষ উভিয়া ও তিন্দুস্থানী আ"সয়া অনেক বিভাগে 
জীবিকা অন্জীন করিতেছে, এবং অজন্ন টাকা রৌজগাব করিষা স্ব স্ব প্রদেশে 
পাঠাইতেছে ; কিন্ত আমরা “হা অন্ন, ভা অন্ন” করিয়] চীৎকার করিতেছি ও 
হাত পা গুটাইযা বসিয়া আচি। নিম্ন শ্রেণাৰ অনেক হিন্দ শ্রমবিমুখ তইয়া 
অনায়াসলভ্য জীবিক1 অর্জনে ব্যস্ত, এই কারণে বৈরাগ ও'বৈরাঁগিবীর সংখ্যা 
দিন দিন বাড়িতেছে, এবং গেরুয়াধাবীরও অভাব দেখা যাইন্তেছে না । বাখাজী 
ও স্বামিজী পাতাল ফৌোডের স্তায় গঙ্গাইয়া উঠিতেছে। 

কতকগুলি প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিলাম, এবং হিন্দ সমাজ আজ যেকি 
প্রকীর ব্যাধিগ্রস্ত তাহাও কিছু কিই জানাইলাম। এখন উপযুক্ত গঁষধ ও পথ্য 
প্রয়োগের দরকার | 

১। বিধবাবিবাত গ্রচলন। 

২। যেসমস্ত কুলবধু_ প্রতিনিয়ত আমাদের গৃহ হইতে অপহৃত হইতেছে, 
এবং দুর্বলতা ও কাপুরুষতা প্রযুক্ত যাহাদিগকে আমরা দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে রক্ষা 
করিতে পারি না, তাহাদিগকে উদ্ধার করা ও সমাজের বক্ষে স্থান দেওয়া । 

৩। অন্পৃশ্ঠতা বর্জন। যদি আমাকে কোন বিদেশী জিজ্ঞাসা করেন ৩০ 
কোটি ভারতবাসী কেন আজ সুষ্টিমেতর পরদেশীর পদীপত ও ক্রীড়ার পুতলী ? 


ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা ১১৭ 


আমি এক কথায় তাহার উত্তর দ্দিই_অন্পৃশ্ঠতাৰপ অভিশাপ । যদি আমাকে 
কেহ জিজ্ঞাসা করেন, স্বরাজলাভের প্রধান পরিপন্থী কি? আমি এক কথায় উত্তর 
দিব__অস্পৃস্ততারূপ অভিশাপ । সভ' সমিতিতে বড বড শীস্মের বচন আবৃত্তি 
করি, ষথা--সর্বভতেষ নারায়ণ”, কিন্ত তাকথিভ নিপ্নশ্রেনীর কেভ পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন হইলেও যদি এক গলাস জন কোন সামাক্িক নিমন্ত্রণে দেয়, তখনই 
জাতিচ্যুত হইলাম বলিয়া পংক্তি সমেত উ্ুয়া পালাই । সৌডা, লিমনেড পান 
করিব, বরফজল খাইব-__ষেন সেগুলি নৈকঘ কুলীন হদ্ধন্নাত পৃত হইয়! গায়ত্রী 
এপ করিতে করিতে গঞ্গাজল দিষ' প্রস্থত করে । মারে উঠিযা সর্বাগ্রে বাবুর্চির 
নিকট ষাইয়া এক প্লেট মুরগীর কারি ও ভাঁশ পইয়] অক্লেশে উদরস্থ করিব । 
এই সমস্ত ব্যাপারে হিন্দূত্বেব কিছুমাত্র বিচ্যুতি হয নাঁ। কলিকাতায় এবং 
অন্যান্য সহরে এখনকার দিনের ষত রা ধুনী ব্রাঙ্গণ প্রাধই খোল, না হয় উড়িয়া । 
তাহাদের জ্ঞাতি গোত্রের কোন খবর রাখি না-_ চেহারা দেখিলে অনেক সময় 
ডোম কি চামার বলিষ' মনে হয) কিন্তু একগুচ্ছ স্তর গলদেশে প্রলঘিত হইলেই 
হিন্দূত্ব বজায় থাকে । অনেক স্বিজ্ঞ চিকিৎসক বন্ধু মামাকে বলিষাছেন যে, 
এই সকল বামুন যাহার পরিবার সঙ্গে আনে না, তাহাদের অনেকেরই স্বভাব 
চরিত্র কলুষিত, এবং শতকরা ৯৫ জন কার্য ব্যাধিগ্রস্ত । সনাতন হিন্দুর 
ইহাদের হস্তে প্রস্থত "অন ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র বৃষ্ঠিত হন ন1। 
অধিক বলা নিশ্রযোকন। ভগ্ডামী ও কপটাচরণ ধন্মের প্রধান আবরণ হইয়াছে ; 
দেশাচার ও লোক!চাৰ ধন্মের সিংভীসন অধিকার করিষাছে । 

ধাহার। লোকতত্বের (1768০1985 ) বিষয় কিছ্রমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, 
তাহারা জানেন যে, আজকালকার তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর রক্তে অনাধ্য ও ভ্রাবিড়ী 
শোণিতের যথেষ্ট সংমিশ্রণ আছে । ক্ষত্রবংশাবতংস রাজপুতগণ শক ও হুণ 
বংশোদ্তব। হিন্দূসমাজ তাহাদিগকে অবাধে গলাধঃকরণ করিয়া হজম করিয়াছে 
আসামের অহোম, কচবিহার ও ত্রিপুরার নৃপতিগণও এই প্রকারে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ 
করিয়াছেন । একসময়ে প্রীয় সমস্ত বরেন্ত্রভূমি কচবিহার রাজ্যের অস্তভূক্তি 
ছিল। বারেন্ত শ্রেণীর রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে মঙ্গোলীর রক্তের সংমিশ্রণ আছে । 
বাংলাদেশ হাজার বৎসরের অধিক কাল বৌদ্ধধর্মের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। 
তথন প্ররুতপক্ষে একাকার হইয়া গিয়াছিল। যখন আদিশুর ও বল্লাল সেনের, 
সময় পুনরায় ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তার করে, তখন কত রকম গলদ যে সমান 
খানিয়। লইলেন, তাহার আলোচনার সময় নাই । ষাহীরা বিশ্বাস করেন যে? 


১১৮ আচার্ধ্য বাণী 


আনিশুর কর্তৃক কান্তকুজ হইতে নিমন্ত্রিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে বাংলায় ১৩ লক্ষ 
ব্রাঙ্মণের উৎপতি, তাহাদিগের সহিত তর্ক করিতে চাহি না। ইতিহাসে আছে 
কিনা জানিন!, যে তাহার! স্বীক্স স্বীয় পত্ধী সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন। 
আবার সপ্তসতী ব্রাহ্মণেরাই বা কোথায় গেলেন? লোকতত্বের অকাট্য প্রমাণের 
নিকট সকল যুক্তিই পরান্ত। নাসিকার ছিদ্র (15881 ৪116 ) ও মুখের সৌষ্ঠৰ 
ও আকৃতি (18011 ০০6০0: ) প্রভৃতি দ্বার! বিচার করিলে বাংলাদেশে 
তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ও নমঃশৃড্র, ত্রাত্যক্ষত্রির, মাহিষ্য প্রভৃতির মধ্যে কিছুমাত্র 
পার্থক্য দৃষ্ট হইবে না। যদি স্ুবর্ণবণিকগণের পূর্ববপুরুষগণ বল্লাল সেনকে 
ক্রমান্বয়ে মুদ্রা ধার দদিযা এবং তাহা! ফিরিয়া! পাইবার আশা জলাঞ্রলি দিয়া পুনবাধ 
খণ দিতে অস্বীকত ন! হইতেন, তাহ। হইলে তাহারাও আজ কৌলিম্য মর্যযাদ। 
হইতে বঞ্চিত হইতেন ণা। হারে বর্তমান হিন্দু সমাজ--ধগ্ত তোর মহিমা ! 
বেদ সঙ্কলয়িতা ও মহাভারত রচয়িতা মহামুনি বাস মত্ন্যগন্ধাব গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন-_মহষি বশিষ্ঠ ও দেবধি নারদ কেহ বা দাসী-পুত্র কেহ বা বেশ্তাপুত্র । 
সনাতন হিন্দুধন্্ন কি তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন ? 


"অহল্যা দ্রৌপদী কুস্তী তারা মন্দোদরী তথা 
পঞ্চকন্ত। শ্ররেন্িত্যং মহাপাতকনাশনং ॥* 


কই, সীতা সাবিত্রীর নাম কর] হয় না কেন? ইহার তাৎপধ্য এই ষে, এক 
সময়ে হিন্দধন্্শ কি প্রকার উদার ছিল। যে সকল বিধবা পুনধিবাহ করিয়া 
আদর্শ সতী হইয়াছেন তাহার্দিগকেই ম্মরণ করিতে হইবে । সে একদিন, আর 
আজ এক দিন। মুদলমানগণকে বাদ দিলেও বাঙলায় মোটামুটি ২** লক্ষ হিন্দু 
তাহার মধ্যে কায়ন্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈগ্ক মাত্র ২৫২৬ লক্ষ, অষ্টমীংশ মাত্র। আমি 
জিজ্ঞাসা করি ইহারাই কি চিরকাল সমাজে আধিপত্য করিয়া আসিবেন ? ই 
হাজার বৎসর পূর্বে ঈশপ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, উদর ও অন্তান্ট 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত ঝগডা বাধিলে অনশনে প্রাণত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। 
এই অবজ্ঞাত, নির্যাতিত, অশিক্ষিত তথাকধিত নিয়শ্রেণী আমাদের রক্তমাংস ! 
দৈহিক শক্তি ও বল হিন্দুসমাঙ্গে ষাহ| কিছু আছে, তাহা ইহাদেরই মধ্যে 
বিদ্মান। ইহাদ্দিগকে বাদ দিয়া হিচ্দুসমাজ কোথায় দীড়াইবে ? ঘরশক্রতে 
রাবণ নই । একদিকে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ--অপরদিকে আমাদের মধ্যে 
'্ত্মকলহ । এই খরোয়া বিবাদ বিসম্বাদ লইয়া! ব্যতিব্য্ত থাকিব, না এই 


ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দুভা ১১৯ 


সমস্ত মিটমাট করিয়া সকল শ্রেণীকে কোলে টানিয়া লইয়া স্বরাজ-লাভের সোপান, 
নির্মাণ করিব ? 

এখন বুঝা যাইতেছে কেন হিন্দুর উৎপাদ্দিকা শক্তি হাঁস হইয়। আসিতেছে । 
হিন্দু সাজের লোকসংখ্যা হাসের আর একটী প্রধান কারণ এই-- ইদানীং 
আবার সমাজের নিয়প্তরের হিন্দুগণ আভিজাত্যগর্কে স্কীত হইয়া বৈশ্বত্ব ও 
কত্িয়ত্ব প্রতিপন্নের চেষ্টা করিতেছেন । ইহার প্রধান ফল এই দীডাইয়াছে 
ষে, উচ্চবর্ণের লোকেরা যে প্রকার সামাজিক রীতিনীতি ও চলাচল অনুসরণ 
করে ইহারাও সেই পথাবলম্বী হইতেছে । কতকগুলি তথাকথিত নিয়শ্রেনীৰ 
মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল; কিন্তু এখন তাহারা ইন! বক্জন কবিযাঁছে । 
এই কারণে হিন্দু সমাজেব প্রত্যেক স্তরে যে কেবল উৎপাদনশ+ন্ত কমিতেছে 
তাহা নহে, ব্রণ ও শিশু হত্যা “সই মন্থুপাঁতে বাঁভিতেছে | ১৯১১ সালের 
আদম সুমারীতে দেখা ফাঁষ সমগ্র বাঙলাব লোক সংখা মধ্যে মোটামটি 
২ কোটি হিন্দু, এনং ১, (কাটি মসলমান, বাঁকী শতকবা 3 ভাগেব কম খুষ্টান, 
বৌদ্ধ গ্রভৃতি অন্য ধর্মাবলম্বী । অখচ ৫* বত্সর পুবে (১৮৭১ পঃ কে ) ভিন্দুৰ 
ংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ অধিক ছিল ' 

নিয়ে বদেশের হিন্দু ও মুসলমান বিধবার যে তালিক। প্রদত হইল তাহা দৃষ্টে 
স্পষ্ট প্রতীয়মান ভইবে যে, কেন আমাদেব ইসলাম ধম্মাবলন্বী ভ্রাতৃগণ সংখ্যায় 


আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছেন । 
বিধবা হিন্দু নিধব। মুসলমান বিগব! 
১৫ ১৪৩৯ ১৪৩৬ 
৬---১৩ ৮৭৫১ ৭৫৫৮ 
১৬---৮১৫ ৩৬৩২৩ ২৩৪৮০ 
১৫---২৩ ৯৬৪৭০ ৫১১৭৯ 
২০২৫ ১৫১০৮৬ ৭১৫৯৮ 
২৫---৩৩ ২৩০ ৭৯০ ১২৪৪৬৯ 


ছতমার্ম্রস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুর্দিগের অবজ্ঞা ও উদদাসীনতার ফলে অবনত 
শ্রেণীর লোকেরা দলে দলে মুসলমান ও খৃষ্টান ধন্ম গ্রংণ করিতেছে । কেনই ৰা 
করিবে না? ইসলাম ধর্মে সাম্যবাদের পরাকাষ্ঠা বিগ্যমান। ভোম হউক, 
বাদী হউক, সেষে দিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সেই দিন হইতে সে সমস্ত 
সামাজিক অধিকার অন্টের সহিত সমভাবে ভোগ করে। একসঙ্গে, এমন কি 


১২০ আচার্য্য বাণী 


এক পাল্র হইতে ভোজন, এক মসজিদে ভগবানের উপাসনা! হইতে সে বঞ্চিত 
হয়না। ইহা ছাড়া খৃষ্টান মিশনারীরা! তাহাদের শিক্ষা চিকিৎসা ও ভাবী 
জীবিকা অর্জনের যথেষ্ট সাত করেন। এক কথায় বলিতে গেলে হিন্দুসমাজ 
কেবল পায়ে ঠেলিতে পারে, কোলে টানিয়৷ আনিবার শক্তি তাহার নাই। 
সম্প্রতি নিমন্ত্রিত হইয়া আমি সপ্তাহকাঁল “অভয় আশ্রমের” আতিথ্য গ্রহণ 
করিয়াছিলাম | সেখানে যে দিব্য দৃশ্টু দেখিলাম তাহাতে আমার বড়ই 
তৃপ্তিলাভ হইল । সেখানে হিন্দু মুসলমানের বাদ-বিচার নাই--সেবক হইলেই 
হইল এবং অনেক সময় চামার, মেখর ভদ্রলোকের সন্তানগণের সহিত পাশাপাশি 
বসিয়। আহার বিহার করেন। কুমিল্লা সহরের মেথরগণ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ম ও 
ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া যখন আহার করিতে লাগিল, তখন মনে অপূর্ব 
ভাবের সঞ্চার হইল । শুধু তাহাই নহে, এই সমস্ত অবজ্ঞা ও পদদলিত 
লোকের বাবুদের সঙ্গে একাসনে বসিষ! আত্মমর্ধ্যাদা জ্ঞান বাডিল। হিন্দু সমাজ 
ইহাদিগকে ইতর জীব-জন্ত অপেক্ষা ত্বণা করে, এবং কোণ ঠেসা করিয়া 
রাখিয়াছে। একটা বিভাল ত্রীস্তাকুড বেড়াইয়া পচ। ইন্দুরের মাংস ভক্ষণের 
পর রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া কডায় মুখ দিয়া চপ. চপ কবিয়া ছুধ খাইতেছে, 
-কখনও কখনও বা থাবা দিয়া পাত হইতে মাছের মুড়া লইয়া যাইতেছে-_ 
ছৎমার্গীদের ইহাতে কোন আপত্তি হয় না-_অক্ানবদনে সেই হুধ পান করে 
ও সেই পাতে বসিয়া ভোজন করে; কিন্তু তথাকথিত অস্পশ্ত জাতির কেহ 
বান্নাঘরেন্র চৌকাঠ উত্তীর্ণ হইলে একবশি তফাতে ভাতের হাড়ি, অন্ন ব্জনাদি 
তৎক্ষণাৎ অপবিত্র হইল বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ষথার্থই 
বলিয়াছেন যে, এখন রান্নাঘরে ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর হিন্দুধর্ম আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছে, অর্থাৎ দেশাচার, লোকাচার ও কপটাচার ধর্মের দোহাই দিয়া বিরাজ 
করিতেছে । 

হিন্দু ও মুসলমান কয়েক শত বৎসর ধরিয়া নিধিববাদে পাশাপাশি বাস 
করিতেছে । যাহা কিছু মনোমালিন্ত ও বিবাদ বিসম্বাদ্র কারণ তাহা 
_পরপদলেহনকারী চাকরিজীবী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ । এ বিষন্বে 
সেদিন আমি হিম্দু মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অতিভাষণে যাহা 
বলিয়াছি তাহার পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন । 

বাংলাদেশ অজ্ঞতায় তষসাচ্ছন্-_-শতকরা! ৫।৭ জন মাত্র বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট। 
'এই সমগ্ত কুসংস্কার তিরোহিত করিতে হইলে লোকশিক্ষা। বিস্তার সর্বাগ্রে 
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প্রয়োজন | যাহাতে প্রত্যেক গ্রাম অন্ততঃ প্রাথমিক শিক্ষ করিতে পারে 
তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে । বিশেষতঃ বাঁলিকাগণের মধ্যেও শিক্ষার 
আলোক প্রবেশ করাইতে হইবে। গভর্ণমেন্টের দিকে চাহিয়া থাকিলে আর 
চলিবে না । 

উপসংহারে আবার বলি, এখন আর তর্ক যুক্তি ও শাস্ত্রের দোহাই দিবার 
দিন নাই। বাঙলায়-বিশেষতঃ পূর্ব্ব ও উত্তব বাঙলায়-_হিন্দুজাতি পবংসের 
পথে চলিয়াছে-শ্বেচ্ছারুত আত্মহত্যা করিতেছে । এখনও যাদ আমাদের 
মোহ নিদ্রা না ভাঙ্গে তাহা হইলে ২০০২৫ শঙ্ত বতসবের মধ্যে হিপ্জীতি 
ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে । এখন আর কথায় চিডা ভিজাইবার চেষ্ট। করিলে 
হইবে না, কাজ করিতে হইবে ও কাজে দেখাইতে হইবে যে আমরা। প্রকৃতই 
এই ধ্বংসোন্থুখ জাতি সংরক্ষণে প্রস্বত। এই হিন্দুসভীয় তথাকথিত নিম্ন 
শ্রেণীদিগকে অনাচরণীয়রূপ অবজ্ঞা হইতে মুক্ত করিতে হইবে । তাহাদিগকে 
'জলচল” করিতে হইবে । যদি সাহসে না কুলায় জানিলাম যে আমাদের বক্তৃতা 
ও আস্ফালন ফাকা আওয়াজ মাত্র । যিনি নব্য ভারতের উদ্ধারকল্পে যুগাবতার- 
রূপে অবতীর্ণ--জগতের সেই শ্রেষ্ঠ মানব, মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত । 
ইনি আমাদের স্বরাজলাভের যে পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছেন, তাহাতে খদ্দর 
গ্রচলন, অন্পৃষ্ঠতা বর্জন ও হিন্দুমুসলমানের মধ্যে শ্রীতিগ্থাপন মূলমন্্স্ববপ শ্বর্ণা- 
ক্ষরে মু্রিত। তাহার সমক্ষে সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন যে, আজ হইতে এই সমঘ্ত 
সামাজিক দুর্নীতি ও কলঙ্ক অপসারিত করিব । হিন্দুসমাড আবার নবজ্জীবন 
লাভ করিয়া জগতের সমক্ষে মন্তক উত্তোলন করুক । যাহার আশীর্বাদ ও 
অন্নগ্রহ ভিন্ন কোন সাধনা সিদ্ধ হয় ন|, সেই সর্বশর্তুমান ভগবানের কৃপা 
ভিক্ষা করিয়। আমি আসন পরিগ্রহ করিলাম । 


চা-পান ও দেশের সর্বনাশ 
(১) 
বাঙালীর আত্মহত্য! 


বর্তমানে বাঙালী জাতি আত্মহত্যা করিতে বসিয়াছে। একেই ত রাজনীতিক 
কারণে বাউলার বাহিরে বাঙালীর জীবিকার্জনের ঘার রুদ্ধ, তাহার উপর তাহার 
মাতৃভূমি এই স্ুজলা সুফলা বঙ্গদেশেও তাহার অন্ন উঠিবার উপক্রম হইতেছে । 
বিশেষতঃ" মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্্রগৃহগ্থ বাঙ্গালীর ত কথাই নাই। তাহাদের ঘরে 
যত বেকার, বোধ হয়, জগতের আর কোন শ্রেণীর মধ্যে ৩ত নাই। যে 
বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, তাহার সহিত বাঙালীর সম্পর্ক নাই; হয়ত দুই চারি 
“দিন হইতে সে সম্পর্ক পাতান হইতেছে, কিন্তু বাঙালী ব্যবসায়ীর সংখ্যা কয়জন? 
হয়ত দুই চারিজন খুচরা দৌকানদার বাঙালী আছে। কৃষিকার্ধোও অর্ধেক 
লক্ষ্মী ; কিন্তু তাহা এত ভরপুর যে, সেখানে আর গ্থান নাই। ভরসা ওকালতী, 
ডাক্তারী অথবা চাকরি । সেদিকে একেবারেই স্থানাভাব | 

ইহা ছাড়া বাঙালীর শ্বকৃত অপরাধেরও ঘাট নাই । বাঙালীর কর্মববিমুখতা, 
শ্রমে আতঙ্ক, আলম্ত ও আরামপ্রিয়তা বাঙালীকে জীবন সংগ্রামে মরণের পথে 
লইয়া যাইতেছে । বাঙলার বাহিরের লোকের সহি প্রতিযোগিতায় বাঙালী 
এই সকল দোষে পারিয়া উঠে না। বাঙালী ধ্বংসের পথে যাইবে না কেন? 

বাঁঙালী স্বেচ্ছায় এই অপরাধকে পুবিয়৷ রাখিয়াছে। উহার গ্রতিকারে 
ওাসীন্ট প্রদর্শন করিতেছে । ইহা! যদি আত্মহত্যা না হয় তাহা হইলে আস্মহত্যা 
কি, আমি জানি না । কেবল কি কর্মবিমুখতা ? অপকর্েও বাঙালী অগ্রণী। 
যে দোষগুলি মানুষকে মরণের পথে দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দেয়, সেগুলিতে 
বাঙালী ফত স্হজে ও সত্বর অভ্যন্ত হয়, তত বোধ হয় আর কোন জাতি নহে। 
ইনার মধ্যে একটা মহৎ দৌষ চা-পান। 

এই চা-পানের অপকারিতার কথ! আমি ইতিপূর্ে বন্গমতীতে “চা-পান 
না বিষ-পান* মীর্ষক প্রবন্ধে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। নূতন আমদানী 
সভ্যতার মাপকাঠি এই চা! চ1 না হইলে বাঙালী গৃহস্থের ঘর-সংসার একদিনও 
চলে না। ভত্র, শিক্ষিত, ইতর, অশিক্ষিত সকলের ছরেই চা চাই-ই! ইহার 
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ফলে বাঙালীর ধনের ও স্বাস্থ্যের প্রতিদিন কত অপব্যয় হইতেছে, তাহা 
কয়জন বাঙালী ভাবিয়া দেখেন । 

প্রথমেই দেখা যাউক, কি ভাবে কত অল্প সময়ের মধ্যে অর্থগৃপ্,, বণিকগণ 
চা-এর প্রচলনের জন্ত কত অস্তুত উপায় অবলম্বন করিয়াছে । গত শতাব্দীর 
শেষভাগেও বাঙালা দেশে চা-এর এমন বিষম প্রচলন ছিল না। তখন ছুই 
চারিজন সৌথিন বাঙালী বাবু ও বাঙালী ডাক্তার চা-পান করিতেন । বাঙালী 
জনসাধারণ তখন চা-পান করিবার কথা স্বপ্নেও ভাবি না। কিস্থ উনবিংশ 
শতাব্দী অতীত হইবার দ্বই এক বৎসর পুর্বে »দ।শীন্তন রাঙ্গ-প্রতিনিধি লর্ড 
কাজ্জন আসামে চা-বাগান পর্যবেক্ষণ করিতে যাঁণ। তথায চাকর দিগের 
অভিনন্দন পত্রের উত্তরে তিনি তখন বলিয়াভিলেন_-দতোমরা কেবল ইয়ৌোরোপ 
ও আমেরিকা এ দেশের চা-এর প্রচলন করিবাব জন্য ব্যগ্র, কিন্ত এই ত্রিশ 
কোটি লোকের '্রীবাস্ভূমি ভারতবর্ষে চা চালাইবাব কোন 'চষ্টা করিজ্ছে না । 
মি যদি তোমাদেব মত চা-কর হইতাম, তাহা হইলে ভারতে চা চালাইবার 
ব্যবস্থা করিতাম ৷ যাহাতে কৃষকগণ ধান কাটি কাটিতে 'একবার অবসর মত 
মাঠের মধোই চা পাঁন করিয়া শীতের বা ধার কাপুনী হইতে আম্মরক্ষা করিতে 
পীরে, যাহাতে আবক্ষ-লে নিমজ্জিত থাকিয়া কৃষক পাঁট কাঁচিতে কাচিতে এক 
পেয়াল! চা-পান করিয়! তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, মাহাতে ম্যালেরিয়া 'প্রপীভিত 
বাঙালীর ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্ঠ চা-এর প্রচলন হষ, যাহাতে 
এর্ণেশবাসী এক পয়সাষ সস্তায় চা-এর মোড়ক গণ ইয়া! ক্ষুৎপিপাসা নিবন্তি করিতে 
পারে, আমি সেই ব্যবস্থা করিতাঁম।৮ লঙ কাজ্জনের এই ভবিষ্যৎ চিত্র আজ 
সফল হইয়াছে, চা-করেরা তাহার উপদেশে অনু প্রাণিত হইযা অদ্ভূত বিজ্ঞান ও 
প্রচারের সাহায্যে এই বাঙলা দেশের রাজধানী হইতে সুদব পল্লীর নিভৃত 
কোণেও চা ছভাইয়া দিয়াছেন । 

ইহার পূর্ব ডাহারা আমেরিকা অস্ট্রেলিয়ায় চীনা চা-এর পরিবর্ধে ভারতীয় 
চা-এর প্রচলন চেষ্ট/ করিতেন । এতদর্থে ঠাহার] চিকাগোর বিশ্বমেলায় ভারত 
হইতে এক প্রতিনিধি প্রেরণ করিষাছিলেন। াহার সহিত ভারতীয় পরিচ্ছদে 
ভূষিত খিদমনগ্গারও গিয়াছিল। তাহারা দর্শকদিগকে বিনামূল্যে ভারতীয় 
চা পরিবেশন করিয়াছিল । মাঞ্চিন মুলুকের লোক, বিশেষতঃ মাকিন মহিলারা 
সর্বদা নৃতন চাহে । ভারতীয় পরিচ্ছদ-ভূষিত খিদ্মদগার ও বিনামূল্যে টা 
উভয়ের যোগাযোগের ফলে মার্িনে ভারতীয় চা-এর প্রসার হইল। ভারতীয় 
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প্রতিনিধি অতঃপর মাফ্কিণের অন্তান্ত স্বানেও প্রচার কার্য চালাইয়া- 
ছিলেন। সভাসমিতি, শোভাযাত্রা, হাটবাজার প্রভৃতি সর্বত্রই তাহার 
গ্রচার চলিয়াছিল। ফলে মাঞ্িন জাতি ভারতীয় চা-এর প্রতি আর্ট 
হইয়াছিল। 

ভারতে লর্ড কার্জনের বক্তৃতায় কাজ হইল । চা-করেরা এইবার ভারতে চা- 
প্রচারে মস্তিফ ও অর্থ নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। আসাম ও কাছাড়ের 
চা-করগণ স্ব স্ব চা বাগিচার পরিমাণ অনুসারে চা ভিক্ষা দিতে লাগিলেন) 
সেই চ1 ছোট ছে মোড়কে পুরিযা কেবল বাঙলায় নহে, ভারতের সর্বত্র 
মাত্র এক পয়সা মুল্যে বেচিতে লাগিলেন | বিশ্ববিদ্ঠালয়ের পরীক্ষার সময়ে 
পরীক্ষার্থীদগকে বিনামূলো চা-পাঁন কর।ইবার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রে কেন্দ্রে তাবু ফেলা 
হইতে লাগিল। 

একজন 'টি-কমিশনার+ এতদর্থে নিষুক্ত হইলেন । তাহার পুর্বে ইপ্ডিয়ান টি- 
সাপ্লাই কো্পানী' জুলভমল্যে জনসাধারণকে চা সরবরাহ করিত। "ট-কমিশনার' 
স্থলভ মূলো নহে, একেবারে বিনামূলো জনসাধারণকে “া-খোর” করিতে 
লাগিলেন । প্রত্যেক রেল ষ্টেশনে উপবীতধারী হিন্দুকে “হিন্দু চা বেচিবার 
জন্য নিযুক্ত করা হইল। পাছে জাতিনাশ হইবার ভয়ে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা 
চা ক্রয না কবে, এজন্ত গেলাসের পরিবর্তে মাটির ভণাড়ে চা বিক্রয় করবা 
হইতে লাগিল। 

তাহার পর সহরের নিকটবর্তী স্থানে চা-এর মজলিস স্থায়ীরূপে বসাইবার 
ৰন্দৌবন্ত হইল । বিদেশে রপ্তানি চা-এর উপর যে সেদ্‌ বা কর ধার্য করা হয় 
উহা হহতে চা-এর মজলিসের ব্যয় নির্বাহিত হইতে লাগিল। ১৯২৭-২৮ 
ৃষ্টার্দে এই বাবদ পাচ লক্ষ টাকা বরাদ্ধ হইয়াছিল । ১৯২৫-২৬ থষ্টীবধে চা-এর 
উপর শ্ুন্ধ বাবদ সরকারের ১২ লক্ষ টাকা আয় হইয়াছিল । 

এইস্থানে আমরা রয়াল কৃষি-কমিশনের রিপোর্টের চতুর্থ ভাগের ৩৯৭ পত্রান্ক 
হইতে কিয়দংশ উদ্ধত করিতেছি । --«বাজারের বিক্রেতারদিগের মারফতে চা 
বিক্রয়ে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য তহবিলের টাক! ব্যগ়িত হইয়াছিল। চল্লিশ 
হাজারেরও উপর দৌঁকানদারকে.চা বিক্রয় করিবার জন্ত প্রভাবিত করা! হইয়াছে । 
তাহাদিগকে বিনা ব্যয়ে মনোহর বিজ্ঞাপনসমূহ সরবরাহ কর। হুইয়াছে। ইহ! 
ছাড়া চাএর আধার, চা ওজন করিবার সরঞ্জাম এবং চা-এর মোড়কও বিনা 
পয়সায় দেওয়া হইয়াছে । পরস্ধ পূর্ববঙ্গ, হাওড়া, বোম্বাই, বরোদা, মধ্য-ভারত। 


চা-পান ও দেশের সর্বনাশ ৯২৫ 


দক্ষিণ-ভারত রেলপথের বড় বড় জংসনে, ও ষ্টেশনে গাড়ীর যাত্রীপ্িগকে চা- 
খোর করিবার জন্য স্থবন্দোবস্ত কবা হইয়াছে । কমিটির পরামশে ভারতের বড় 
বড কলকারখানার সান্িধ্যে চা-এর দোকান খোলা হইয়াছে । প্রা তিন শত 
সামরিক আড্ডায় চা-পান ও আমোদ প্রমোদের স্থান প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে |” 

চা-প্রচার সমিতির কার্য-প্রণালী অদ্ভুত । যে সকল স্থান দিষা রেল লাইন 
গিয়াছে, তাহার নিকটস্থ সহর ও পল্লী তাহাদের কাধ্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে । 
১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ১৩৭টি সহরে চ-খানা ন্থাপিত হইয়াছিল। বৎসরের শেষে উহা 
৬৮৩টিতে পরিণত হয় । ইহা ছাড়া কেবল শুক চা বেচিবাব জন্ত ২ হাজার ৮শত 
৫৮টি দোকান খোলা হইয়াছিল ॥ সম্বখসরে ভারতের ৫১ হাজার ৪ শত ৩৩ 
হানে চ] প্রস্তুত করিয়া লোককে পরিবেশন করা হইয়াছে | 

চা-এর বিজ্ঞাপনেও কম মন্তিষ্কষ ও অর্থ নিয়োজিত হয় নাই । প্রচারকেরা 
নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা লোকের চিভাকর্ষণ করেন। যখন দেখেন যে, সহরে 
প্রায় শতকর! ৫* জন লোক চা ধরিয়াছে, অ।র সহরেও চ।-এর দোকানের অভাব 
নাই, ৩খন তাহারা প্রচার কার্ষোর জন্ত অগ্ঠত্র যাত্রা! করেন। সে সহরেও 
এইভাবে টোপ. ফেল! হয়। তবে যেশ্তান ত্যাগ করিয়।ছেন, সে স্থানে বিক্রয় 
বাডিতেছে কি কমিতেছে, তাঠাতেও দৃষ্টি রাখেন । টি-সেদ্‌ কমিটির বিবরণে 
প্রকাশ- এমন সহর নাই, যেখানে হই এক বৎসর প্রচাবেব পর চা-এণ কাষঈতি 
বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই ! 

বুঝিয়! দেখুন, বিদেশী বাবসাদানেব প্রচাব মহিমা কিৰপ। বিষবৃক্ষেব ফপ 
তাহারা কি মনোহর চমৎকারের আকাবেই দেখাইতে জানেন। তাহাদের 
মহিমা অপার! ৫ কোটি বাঙালী এবং ৩২ কোটি ভারতখাসীকে বিদেশী 
অর্থপিশীচ স্বার্থন্ধা বণিক কি মোহন মঙ্ধ্রেই না! বশীভূত করিয়া চা-পান অথবা 
বিষপান করাইতেছেন, এবং বাঙালী ও ভারতবাঁসী সুধাভ্রমে গরল পান করিয়! 
কিরূপেই না ধনে প্রাণে উংসন্ন ধাইতেছেন। 

এইস্বানে সাধারণ বাঙালীর দৈনিক ব্যবহাধ্য থাস্ভেব কথা উল্লেখ করিব। 
তিন চারি বৎসর পূর্ধ্বে দৈনিক বন্গুমতীর স্তন্তে দেখিয়াছিলাম কিন্ূপে ৪*২ 
হইতে ৬৯২ বেতনের বাঙালী কেরাণী জীবন যাত্রা নির্বাহ করে, তাহার রবরণ 
আছে। কলিকাতা সহরে বাড়ী ভাড়া, তাহার উপরে বাঙালী ভদ্রলোকের 
ভিতরে “ছুচার কীর্তন হইলেও বাহিরে “কৌচার পত্তন”, অর্থাৎ ভূতা, জামা, 
ধপধপে ধুতি, উড়ানী এই সকল বাদ দিলে গ্রাসাঞ্ছাদনের জন্ত একাট পরিবারের 


১২৬ আচাধ্য বাণী 


গড়পড়তা ৫ জনের জন্ঠ কি থাকে? কেবল কলিকাতা শহরে নহে, সারা বাংলা 
দেশটি ধরিলে শতকরা ৮৫ জন বাঙালীর সামান্ত একটু ছুঙ্ও জোটে না। 
বাঙালীর আহার অর্থে উদররূপ গহ্বরটিকে রাবিশের তারা পবিপূর্ণ করা। 
খাগ্তত্ববিদ্গণ ( ষথা-_ম্যাস্কারিপন ) বলিয়াছেন ষে, পুষ্টিকর খান হিসাবে 
বাঙালী ও মাত্রার্জী, ভারতের সকল জাতির নিম্বস্থান অধিকার কিয়! থাকে৷ 
মাড়বারী, গুজরাটা, পাঞ্জাবী, পশ্চিমা, বিহারী ও বোশ্বাইবাসীর! বদদিও প্রধানতঃ 
নিরামিষাশী _ অন্ততঃ উচ্চজাতীয় হিন্দু-তথাপি তাহার! লাল 'মাটার চাঁপাঁটা 
আহার করে ; পরস্ত কিছু পরিমাণে দ্বৃত বা অন্ত গব্যও তাহাদের নিত্য আহাধ্য। 
বাঙলা, আসাম ও উড়িব্যায়, বিশেষতঃ ভদ্রশ্রেণীর-- কিছু ফেনরহিত ভাত, কিছু 
ডাউলের জল, শাকপাতা ঘণ্ট, ভালনাই ভরসা! মংস্ত ব্যবহত হয় বটে, কিন্ত 
কেবল সধবাদিগের মনে প্রবৌধ দিবার মত নামমাত্র মাছের টকরা বা ঘুসাচিংড়ী 
ও চুনা পুঁটি পাতে পড়িয়া থাকে ! 

এই সামান্ত আহার-_বাঙালী কাজেই দিন দিন বলবীধ্যন্থীন হইয়া পড়িতেছে। 
বাঙালী পরিবারের শিশুসস্তানগণের দেহের অবস্থা দেখিলে অশ্র সম্বরণ করা! যায় 
না। এই সকল শিশুসস্তান কতটুক দুগ্ধ পান করিতে পায় ? কৃষক ও শ্রমিকের 
শিশুগণ ভাতের মাড় পায়। 'ভদ্্র গুহস্থের শিশুদের বালি শটাই ভরসা । অথচ 
রাসায়নিক বিশ্লেষণের ফলে জান! গিয়াছে যে বাঙালীর এই খাপ্থে অস্থি ও 
মাংসপেনী গঠনের উপাদান একেবারেই নাই । 

উংরাজ বাজগণ বলিয়া থাকেন ষে, তাহাদের সশাসনে দেশের দিন দিন 
সর্ধাঙীন উন্নতি হইতেছে । কিন্তু তাহারা যতই তীহাদের সুশাসনের মহিম। 
কীঞ্ন করুন, আমি আমার বাঁল্যকালে বাঙলায় বাঙালীর যে শ্রীসম্পদ দেখিয়াছি, 
তাহার তুলনায় বর্তমানের বাঙলায় শ্বশানের স্পর্শ পড়িয়াছে বলিয়! বোধ হয় । 
৬০1৬২ বৎসর পূর্বে বাঙলার পল্লীর ঘরে ঘরে ধানের গোলা ও মরাই, ঢে'কি ও 
ঢে'কিশাল, গোশালায় পক্নন্থিণী গাভী, তড়াগ*নদীতে, খালে-বিলে প্রচুর মতন্তা, 
ক্ষেত্রে শস্ত এবং বাগানে শাকসজীর প্রাচ্য ধারা দেখিয়াছেন, তাহারা এখন 
বাঙলার হতণ্রী পল্লীর অবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে কত ব্যথাই না৷ অনুভব করেন! 

স্বত্য বটে, তখন দেশে কথায় কথায় টাকার ছিনিষিনি খেল! ছিল না, 
টাকার প্রচলন খুবই কম ছিল, এমন কি কড়ির সাহায্যে বিকিকিনি চলিত। 
কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি ছিল না। নগদ টাকায় বিলাসিতা বাবুয়ান! চরিতার্থ 
করা সম্ভবপর হইত না বটে, কিন্ত বাঙালী তখন প্রচুর পরিমাণে পেট ভদ্বিয়া 


চা-পান ও দেশের সর্বনাশ ১২৭ 


পুষ্টিকর খাগ্ঠ আহার করিত এবং সুস্থ, সবল দেহে কালাতিপাঁত করিত । এখন 
আমর] কি করি? এখন আমরা অঙ্গে বিদেশী চাঁকচিক্যশালী সৌখিন জিনিস 
ব্যবহার করিতে ও নানা মাদক এ্রব্য সেবন করিতে শিখিয়াছি বটে, কিন্ত 
আমাদের পেটে অন্ন নাই, দেহে স্বাস্থ্য নাই, চক্ষুভে দীপ্তি নাই, শরীরে শক্তি 
নাই ) বাড়ীর বাহির হইলেই আমর। বাসে ট্রামে চড়ি, পথে নামিলেই পান 
সিগারেট লেমনেড কিনি, ঘন ঘন চা-পান করিয়া পিপাঁসার তৃত্তি সাধন করি । 
এদিকে আমাদের নন্দছুলালরা দরিদ্র অথবা মধ্যবিত্ত অভিভাবকগণের রক্ত- 
শোষণ করিয়া আপনাদের প্রত্যেকের জন্ত মাসিক ৪৩২৫০ টাকা বায় বাবদ 
আদায় করেন। তাহাদের প্রসাধনের ( ক্ষৌরকর্ম, টয়লেট ইত্যাদি) সরঞ্জাষ 
বাবদ ব্যয়ে পূর্ব্বে ছেলেরা লেখীপডার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পাব্িত। তাহার পর 
শ্রমানদের অপরাহ্নে হোটেল-রেন্তারায় টাঁপানের সঙ্গে চপ, কাটলেট, টোষ্ট 
পুডিং সপ রোষ্টরের ব্যয় আছে। সন্ধ্যা হইলে সপ্তাতে অন্ততঃ ছুই তিনবার 
সিনেমার খরচ আছে । ফুটবল ম্যাচে এক টাকা আট আনা নিত্য খরচ কর! 
চাই! ভাহাদের পরামীণিকে চুপ ছাঁটিলে চলে না। হেয়ার কাটিং সেলুনে 
গিয়া চারি পয়সার শ্থলে চারি আনা দেওয়! চাই। সাধারণ রজক, তাহাদের 
কাপড়'কাচিতে পায় না, ডাইং-ক্লিনিংএর টিকিট মারা ধোপ-দোরস্ত ধুতি-জামা 
ঘরে আনয়ন করা চাই । ছাতায় তাহাদের বৃষ্টির জল আটক করে না, ওয়াটার 
প্রুফ চাই। দোলাই আলোয়ানে শীত ভাঙ্ষে না, অলষ্টার-সোয়েটার চাই । 
আন্মহত্যার কত চমৎকার উপায়ই না আমরা নিত্য আবিষ্কার করিতে অভ্যন্ত 
হইতেছি ! বাঙালীর নিত্য বাঁবহাধ্য খাগ্ের এই অবস্থা) কাজেই ষখন 
অধিকাংশ বাঙালী “ভদ্রলোক*ই কলম পিষিয়া জীবিকা অর্জন করেন, তখন 
ত্াহাদ্দিগের কাধ্যকালের অবসর সময়ে চা-পান করিয়া কোনরূপে হাড়গুলিকে 
তাঁজা করিয়া লইতে হয়; প্রভাতে আটটায় নাকেমুখে শাঁকান্ন গু'জিয়! চটাঁচুটি 
করিয়! কোনরূপে নৈহাটি, বারাসাত, হুগলী, ব্যাণ্ডেল বা বারুইপুর, সোনারপুর, 
প্রভৃতি ষ্টেশনে রেলগাড়ী ধরিয়া কলিকাতার সরকারী বা সওদাগরী অফিসরূপ 
তীর্থন্থানের অভিমুখে দৌড়াইতে হয়। সারাদিন মনিবের ঘানিতে যোড়া 
থাকিয়া অবসন্ন-ক্লাস্ত দেহে এক কাপশ-্চা--তাহা যেকি অমৃত তাহা ভাষায় 
বর্ণনা করা যায় না! এইরূপ কাঁপের পর কাপ চলে। সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষুধাও 
মরিয্না আসে, অজীর্ণ রোগও উদর মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়! 'কায়েম-মোকাম' 
কয়। বোম্াইএর কেরাণীদের আমি দিনে ৬।৭ কাপ চা খাইতে দেখিয়াছি। 


১২৮ আচার্য্য বাণী 


বাঙ্গালী কেরাণীবাবুরা বড পশ্চাদপদ নহেন। মান্রাজীরাও 'গরম পানি পেটে 
দেন বটে, কিন্তু চা-এর পাচনে নহে, কাফির কাপে । ইহাতে যে সর্ধনাশের 
বীজ.উপ্ হইতেছে, তাহা পরে বলিবার ইচ্ছা রহিল ।* 


চাঁ-পান ও দেশের সর্বনাশ 
€২) 


এইবাব চা-পানে কি সর্ধনাশ হইতেছে দেখাইবার গ্যাস পাইব। মাদ্রাজ 
মেডিকেল কলেজের কোন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন__“দেখুন, একজন মধ্যবিত্ত 
ইত্রাজ তাহার দৈনন্দিন আহার্ধ্য বাবদে তিন টাকা ভইতে পাচ টাকা পর্য্যস্ত 
ব্যয করিয়া থাকেন । অবশ্য ইহার মধ্যে সুরাপানের ব)ষ ধবা হয় নাই । তীহার 
ব্রেকফাঁ্ট বা প্রীতরাশের উপকরণ,_-ডিম, টোষ্ট, চা) তাহার পর টিফিন_ন্ুপ, 
মতস্ত, মাংস, পুডিং, ফল ইত্যাদি ; রাত্রি আটটার সশ্বষ ডিণার-_ইহাঁতে চব্য- 
চোষ্য-লেহ-পেয়, সমস্তই পুষ্টিকর থান্ধ । আমাদের মত মধ্যবিস্ত “মাদ্রাজীর 
দৈনিক আহারের ব্যঘ এক আনার অধিক হয না।” 

কথাঁট! ভাববার মত নহে কি? এক আনা খাস্কে কি শরীরের পুষ্টি সাধিত 
হয়? আমাদের বাঙালী তথাকথিত ভদ্র মধ্যবিত্তশ্রেণীব অল্প বেতনে কেরাণীর 
দৈনিক আহার্যোর ক্তন্ত গডে ৫1৬ পযসাই জুটে কিনা সনেত ! সুতরাং দেশের 
সাধারণ শ্রেণীর ভদ্রলোকের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, যদি তাহাদের 
ভাগ্যে কিছু পুষ্টিকর খাগ্ত জুটে তাহা হইলে বরং দ্ুই-এক পেয়ালা চা-পান 
করিলেও ক্ষতি না হইতেও পারে। ইংরেজরা শীতপ্রধান দেশের লোক, 
তাহার! প্রত্যেকেই নিত্য শারীরিক ব্যায়াম করে, এই জন্টে প্রায়ই তাহানা 
দুঢ়কাষ ও বলিষ্ঠ হয়। তাহারা পুষ্টিকর খান্ধ আহার করিয়া থাকে । কিন্ত 
এ দেশের যে সকল "কেরাণী অল্প আয়ে সংসার প্রতিপালন করেন, পুষ্টিকর 
খাস্ভের অভাবে তীহারা নিত্য ৫1৬ পেধালা চাঁপান করিয়া জঠরজাল! নিবারণের 
প্রয়াস পান। ইহীতে বে তাহাদের কি সর্বনাশ হয়, তাহা তাহার! ভাবিয়া 
দেখেন না। এ বিষয়ে কলিকাতা নুগ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডাক্তার নলিনীরঞ্জন 


* মাসিক বহুমতী--ভীঁ্র, ১৩৩৮ । 





চা-পান ও দেশের সর্বনাশ ১২৯ 


দেন, এম. ভি. মহাশয় কি বলেন শুগুন,__“বহু প্রাচীন যুগ হইতে বাংলার ধনী 
দরিদ্র সমস্ত গৃহস্থই প্রত্যুষে গুড়-ছোলা অথবা আদ্দা-ছোলা খাইয়া আমিতেছেন। 
কেহ কেহ ছোলা-মুড়ি, .ফেন-ভাত ও (মিলিলে) ছৃপ্ধ খাইতেন। খানের 
পুষ্টিকারিতা হিসাবে এসকল থাগ্চের তুলনা নাই। ধনী বাঙালী ইহার উপর 
মাথন-মিছরিও আহার করিতেন। কখনও কখনও ছানা-চিনি তীহাদের 
প্রাতরাঁশের অত্ততুক্তি হইত । প্রায় ৩* বৎসর পূর্বে ভারতীয় চা-সমিতি 
( [00190 1 48809018100) ভারতে চা-প্রচলনের উদ্দেশ্রে জনগণকে 
চা-খোর করিবার অতিপ্রীয়ে রীতিমত চা-ব্যবসায়ের প্রচার কার্য পরিচালন! 
করিতে আরম্ভ করেন। ভারতীয়দের মধ্যে অধিকাংশই এত দরিদ্র ষে, ছোলা, 
বাতাসা ইত্যাদি খাগ্তের উপর চা-এর মূল্য যোগান দ্রিতে পাঁরে না; এই হ্কেত 
গ্রত্যষে উপরি উক্ত পুষ্টিকর খান্ধের পরিবর্তে কেবলমাত্র চা পান করিষা 
ক্ষশনিবৃন্তি করিতে অত্যন্ত হইতে থাকে । যখন চা-ব্যবসাঁয়ী সমিতি তাহাদের 
স্বার্থসাধনে বদ্ধপরিকর হন, তখন স্বাস্থ্য-বিভাগ এই অনিষ্টকব প্রচার কার্যেব 
বিরুদ্ধে কোন প্রতিকার পশ্থা গ্রহণ করেন পাই। অতি সামান্য অংশ ব্যতীত 
চা"এর পেয়ালায় কোন পুষ্টিকর পদার্থ থাকে না; যাহ! থাকে, তাহা নগণ্য । 
এ কথা তাহার! দেশবাসীকে বুঝাইয়া সতর্ক করিয়া দেন নাই। 

“চা-সমিতির স্বার্থপরতা ভারতের প্রাচীন আহার-ব্যবহ্থাবের ধ্বংসসাধনে 
যত্ববান হইল, এবং কোন দিক হইতে কোন বাধাপ্রাপ্ত না হইয়৷ তাহাদের এই 
নিন্দনীয় কাধ্যে সাফল্য লাভ করিল। ফলে সরল দেশবাসীর প্রাচীন পুষ্টিকর 
খাস্কের স্থানে এই সর্বনাশা চা-পানের পাপ প্রবেশলাভ করিয়া দেশবাসীর 
্াস্থ্যহানি ঘটাইতে লাগিল ।” 

এই চ1 অথবা বিষপান এত অনিষ্টকর/ অথচ ইহা এখন সমাজের সর্বস্তরে 
সঞ্চারলাভ করিয়াছে । আমি কোন ছাত্রের খুখে গুনিয়াছি যে, সে কোন 
মুদ্দফরাসকে তাহীর বন্ধুর সমক্ষে বলিতে গুনিয়াছে যে,-হাম এক পেয়ালা 
চা পিয়া হায়, তামাম দ্িনভোর আর কুছ নেহি খায় হায়।” ভাবিয়া দেখুন, 
কি সর্ধনাশই দেশের হইতেছে । কেবল মেসে ও ছাত্রাবাসে নহে এখন বাঙালীর 
ঘরে ঘরে এই পাপ প্রবেশ করিয়াছে । | 

বিপদ সর্বত্রই, তবে যে বাঙালীর ঘরে “শিক্ষিত' মহিলা প্রবেশলাত 
করিয়াছেন, সেই ঘরের বিপদ আবার সর্বাপেক্ষা সঙগীন ! কিছুদিন পূর্বে আি 
আমার এক ছাত্রের সহিত মাদ্রাজ অঞ্চলে ধাত্র! করি) তিনি এখন উচ্চপদে 


১৩০ আচার্ধ্য-বাণী 


সমাসীন ॥ তৎকালে তাহার স্বামীকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, «সেখানে চ। 
পাওয়া যায় না1--ওগেো কোন্‌ ষ্টেশনে চা পাওয়া যাবে গো?” আমাব 
আর একটি উচ্চপদস্থ রাসায়নিক ছাত্রের আলয়ে আমি একবার বিদেশ যাত্র - 
কালে আতিথ্য গ্রহণ করি। সে সময়ে দেখি ষে, তিনি স্বয়ং চ পান করেন ন) 
কিন্তু তীর মহধন্মিনী চা-পানে একেবারে সিদ্ধ-হস্ত! ফল দীড়াইয়াছে এই যে, 
তাহার ক্রোড়স্থ শিশুটি পধ্যস্তও বলিতে ছাড়ে না,--“ম| আমি এক চুমুক খাই ।” 
আমি ইহাঁও দেখিয়াছি ষে, তাহাদেরই ছুই তিনটি সন্তান বারান্দীর কোণে বসিহ 
পরম আনন্দে চা-পাঁন করিতেছে ! মাতৃক্রোড হইতেই এদেশের শিশু এই 
শিক্ষানবিশী কবে । কিমাশ্্যযমতঃপরম্‌ ! 

বাঙলাব ঘরে ঘরে--বিশেষতঃ সহরের শিক্ষিত বাবুদেব ঘরে এইভাবে 
আবালবদ্ধ-বনিতার চাপান চলিতেছে । স্তিতবাং বড দুঃখে বলিতে হষ, 
আমাদের ঘরের মা লক্ষ্মীরাই চা-সমিতির পন্ম হইতে এদেশে চা-এর প্রচারক 'খ। 
চালাইতেছেন। এজন চা সমিতির পক্ষ হইতে তাহাদিগকে পুরস্কৃত কব" 
কর্ভবা। আমাদের বাঁঙীলীর ঘরের বিলাসপরাষণা নবীন মা লক্ষ্মীরা সম্তানকে 
বিষ পান করাইতেছেন বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে আমাদের বাঙালীর ঘরে ঘবে 
মা-লক্ষমীবা। সম্তানের জন্ত কি ত্যাগই না| ত্বীকার করিতেন! আমার বিশেষ 
পরিচিতা কোন প্রাচীনা বাঙালী মহিলা চিরজীবনের জন্য আম্রফল ত্যাগ করিযা- 
ছিলেন। কি জন্য তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অমৃত ফল স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয় - 
ছিলেন, জিজ্ঞাস করায় তিনি অশ্রভারাক্রাস্ত নঘনে বান্পজড়িশকণ্ঠে বলিয়াছিলে 
--“আমার বাছা «ঘ ছেডে যাবার আগে আম খেতে চেয়েছিল, তাঁকে ত আম 
খেতে দিতে পারি নি।” এমন অনেক প্রাচীন মা-লক্ষী সম্তানের জন্য পৃথিবীব 
কত মুখরোচক দ্রব্য মানত করিয়া ত্যাগ করিষাছেন, তাহ! অতীত যুগের অনেক 
বাঙালী জানেন। বলিতে লঙ্জ! হয়, আধুনিক যুগের শিক্ষিতা মা-লক্ষী* 
আপন সন্তানকে এই বিষ-পানে অক্যন্ত করিতে বিন্দুমাত্র কুষ্ঠাবোধ করেন ন 
কারণ তাহারা স্বয়ং চা-পান বিশারদ] ; সম্তানের জন্ত চা-বর্জনরূপ স্বার্থত্যাগ্বে 
ক্ষমতা তীহাদের নাই । 

একাধিকবার চা-পান স্বাস্থ্যের কিরূপ হানিকর, তাহ! বিশিষ্ট অভির্ত 
চিকিৎসকগণের অভিমত উদ্ধৃত রিক্সা দেখাইতেছি । লগুনের পরয়াল কলে? 
অব ফিজিসিয়ান্স-এর ফেলো ব৷ সান্ত ডাক্তার জে, ওয়ালটার কার, এম ডি 
লিখিয়াছেন---ঞ্চা ও কাফি হৃদ্যস্ত্রের এবং ল্লায়ুসমূহেত্ব উত্তেজনা বৃদ্ধি কবিয 
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থাকে । চা বদি খুব উত্তনরূপেও প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে অধিক পরিমাণে 
(কোন কোন লোকের পক্ষে অল্প পরিমাণে ) পান করিলে অজীর্ণ রোগের 
উৎপত্তি হয়, ন্নাযুসমূহের দৌর্ধল্য উপস্থিত হয়, বক্ষের স্পন্দন দ্রুত হয়, মন্তিফ- 
ঘূর্ণন রোগ দেখা! দেয়) এমন কি অবশেষে অনিদ্রারূপ ভীষণ রোগও আক্রমণ 
করে। থাগ্ের পরিবর্তে ইহা গ্রহণ করিলে নিশ্চিতই অনিষ্টসাধন করে। 
অনেকে শ্রম ও ক্লান্তি অপনোদনের জন্য চা-পাঁন করিয়া থাকে। এইরপে 
মান্তষের মস্তিফ যখন বিশ্রীমপ্রার্থী হয়, সেই সময়ে অস্বাভীবিক উপায়ে তাঁহাকে 
উত্তেজিত করায় অত্যন্ত কুফল উৎপন্ন হয় ।” 

চ। পানে কি সর্বনাশ হইতেছে, সে সম্বন্ধে এরূপ বু আভজ্ঞ চিকিৎসক 
আপনাদের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। কেম্ত্রজের গাক্তার ৬খলিউ, উ. 
ডিকৃসন্‌ উইনিপেগ সহ্গরের চিকিৎসক সম্মেলনের সম্মুখে “মাদকতা পপ” সম্বন্ধে 
বর্তৃতাকালে বলিয়াছ্রে ন--“এক পেয়ালা চা-্পানে বিপদ সমধিক হইয়া থাকে। 
উহাতে ন্নাযুমণ্ডলের অসম্ভব উত্তেজনা হয়। ন্ীয়ুঘটিত রোগের এক মুল কারণ 
-ক্যাফিন বিষপান । ক্যাফিন জগতের প্রায় সর্বত্র নিয়মিতরপে প্রত্যহ গান 
করা হইয়া থাকে । ইহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। চা ও কফিতে ক্যাফিন বিষ 
সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে থাকে । এক পেষালা চা-তে, এক গ্রেণেরও 
অধিক ক্যাফিন পাওয়া ষায়। নিত্য চা-পায়ীরা প্রত্যহ গড়ে ৫ হইতে ৮ গ্রেণ 
ক্যাফিন বিষ পান করিয়া থাকে । ইহা বড় সামান্ত নহে । ক্রমাগত ক্যাফিন 
বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে মানসিক উত্তেজনা বুদ্ধি প্রাপ্ত তয়, কখনও কখনও 
উহাতে শিরোধূর্ণন ও অজীর্ণরৌগের উৎপত্তি হয়। প্রত্যহ ১1৭ গ্রেণ ক্যাচ্িন 
পানে দেহে এক প্রকার রোগের সঞ্চার হয় । কেহ কেহ ক্যফিনকে চিন্তা 
প্রদবিনী মাদকতা আখ্যা দিষা থাকে । কারণ? তাহারা মনে করে; ক্যাঁফিন 
পাঁন করিলে চিস্তাশক্তির ও শ্মরণ-শক্তির প্রথরতা বৃদ্ধি হয। কিন্তু আধুনিক 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বার! স্থির হইয়াছে যে, এ ধারণা ভ্রান্ত । ক্যাফিনের মত 
চা-পানেও দৈহিক অবনতি ঘটিয়া থাকে ।” 

ভাক্তার যছুনাথ গাঙ্গুলী “বোম্বাই ক্রণিকল+ পত্রে চা-পানে অপকারিতা 
সম্বন্ধে লিথিয়াছেন--”গত কয়েক বৎসরে সার! দেশে চা-এর প্রচারের দ্বারা 
আমাদের দেশের উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের মধ্যে অজীর্ণ রোগ আনয়র্ন করা 
হইয়াছে, ফলে আমাদের সহরে ও জনপদ্দে চা ঘটিত অজীর্ণ রোগ প্রায় সংক্রামক 
ব্যাধিরূপে পরিণত হইয়াছে। নুপের আকারে শর্কর! ও হগ্মিত্রিত গাড় ঢা 
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দিনে ৬।৭ বার পান করিলে উহার মধ্যস্থ ট্যানিন নরদেহের ভীষণ অপকার সাধন 
করে। ইহার ফলে অল্নশূল, কোঠ্ঠকাহিহ্য, অনিদ্রা, অগ্নিমান্দ্য রোগ দেখা দেয়, 
এবং পরিণামে পাকস্থলীর বিস্তৃতি ও হৃদঘস্ত্রের স্পন্দন আবরম্ত হয় ।” 

ডাক্তার সি. এ. টিরেল, এম, ডি. বলেন-_-প্কঠিন অথবা! জলীয় যেকোন 
থাগ্ঘদ্রব্য গ্রহণ করা হউক ন! কেন, উহ্থাব উত্তাপ দেহের উত্তাপের সহিত 
সমপর্ধ্যায়ে থাকা আবশ্তুক, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম । ভারতবর্ষ গ্রীশ্মপ্রধান দেশ 
সুতরাং এদেশে শৃন্ত উদরে কোন অন্বাভাবিক উপায়ে উত্তপ্ত আহাধ্য বা পানীয় 
গ্রহণ করা কর্তব্য নহে।” শুন্ত উদরে গরম চায়ের অপকারিতা সম্বন্ধে ডাক্তার 
জন ফিসার লিখিয়াছেন--্চায়ে বাঁঝান ট্যানিক এসিড থাকে । চা খাগ্ধ নহে, 
ইহা মাদক দ্রব্য; ইহা! উত্তেজক গুণবিশিষ্ট। যদি অধিক পরিমাণে চা পান 
করা যায়, তাহা হইলে পরিপাকশক্তি নষ্ট হয়, এবং নায়ুমণগ্ডল উত্তপ্ত হয়। পরে 
উহ1 হইতে অল্পে উত্তেজনা ও ক্রোধ, বুক ধডফভানি, অজীর্ণতা, দুর্বালতা ও 
ৃষ্টিহীনতার উদ্ুব হয |” যে কোন বিষয়ে পরিমিতাচারিতাই স্বাস্থ্যের মূল ) 
ইহা খেলাধূলা, কাজ ও ভালবাসাতে যেমন সত্য। চা পানেও তেমনিই । প্রত্যেক 
চাষের পেয়ালায় ২॥ গ্রেণ ক্যাফিন থাকে । ইহার প্রতিক্রিয়া বিষের মত 
ভয়ঙ্কর | ইহার অনিষ্টের ক্ষমতা ক্রমশঃ জমিতে থাকে ) কোকেনের মত ইহা 
প্রথমে খুব উত্তেজন! স্থষ্টি করে, কিন্তু পরে অবসাদ আনয়ন করে। এইরূপে চা 
দেহে ও মনে অবসাদ, অশান্তি ও আকাজ্ষার উত্তেজনা স্্টি করিয়া থাকে । 
ইহা হইতে অজীর্ণ, অনিদ্রা, রক্তাল্পতা, কোষ্ঠকাঠিন্ত রোগের উৎপত্তি হয়। 
অনেক সময়ে চা পানের অভ্যাস হইতে স্রাপানের প্রবৃত্তি উদ্ভূত হয়; অথবা 
উম্মাদ্‌ রোগও দেখা যার । কাফিও তুল্য মূল্য, কোকেনও তখৈবচ। 

বুঝিয়! দেখুন, কি ভীষণ! মানুষ যাহ! হইতে উদ্মাদরো গ্রস্ত হয়, তাহা 
স্বেচ্ছায় পান করিতে অভ্যস্ত হয় কেন, বুঝিয়া উঠা যায় না। ডাক্তার জে. 
ব্যাটিটিউজ বলেন- “ক্রার্ডির বোতল অধিক ক্ষতিকর, ন! চায়ের পেয়ালা অধিক 
অনিষ্টকারক, তাহা! এখনও মীমাংসিত হয় নাই।” অনারেবল আর. রাসেল 
বলেন--্চা ও কাফির বিষক্রিয়ার কথা অনেকে জানে না। এই প্রস্কৃতির 
পানীয় দ্রব্য মানুষের শ্থাস্থা ক্রমশঃ নষ্ট করিয়া দেয়) দ্গাযু, মন্তিফ, পরিপাঁক- 
শক্তি, যকত প্রভৃতি ক্ষতিগ্রন্ত হয়। অনেক সময়ে অল্প পরিমাপ চা পানেও 
সুনিত্র হয় না” আর একজন ডাক্তার বলিয়াছেন--“চা ও কাফির নিত 
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অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে এই ক্যাফিন মিশ্রিত অজী্শজনিত অবসাদ, স্নাু- 
দৌর্বল্য, অস্থিরতা, উত্তেজনা, কম্পন, শিহরণ, ব্যাহত নিজ্ররা, শিরঃগীড়া, শিরো” 
ঘূর্ণন, মানসিক দৌর্ববল্য, বুক ধড়ফডানি, কোষ্ঠকাঠিন্য, অপন্মার রোগ দেখা 
দেয়। চা পানের অভ্যাস ত্যাগ করিলে, আবার ক্রমে ক্রমে এই সকল রোগ 
দূর হয়।? 

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদ্দিগেরই অভিমত এইব্প । অথচ জানিযা শুনিয়া সকলে 
নিত্য এই বিষপান করিতেছে । আরও সর্বনাশ এই যে, পাপ আমাদের শুদ্ধাস্তঃ- 
পুরেও প্রবেশ করিয়াছে! আমি আজ ২৫ বৎসর যাবৎ "বাঙ্গালীর মস্তিষের 
অপব্যবহার" বিষষে বাঙালী জাতিকে সতর্ক করিয়া দিতেছি । বাঙালী বডই 
তীক্ষবুদ্ধিশালী, কিস্তৃ.বিদেশী ব্যবসায়ীরা এই বুদ্ধির উপর টেক্কা দিয়া' কিরূপে 
আপনাদের পকেট পূর্ণ করিতেছে তাহা এই প্রবন্ধে প্রদর্শন করিলাম । 

ইহা দেখিয়াও কি বাঙালী আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিবে না ? বাঙালীর 
কি ইহাতেও চৈতন্ঠের উদ্রেক হইবে না ? বাঙলা ভাষায় লিখিত 'ম্বাস্থ্যসোপান'এ- 
নিম্নলিখিত কয়েক পংক্তি দুই হয় £__ 

"পরমেশ্বর মানুষের জন্ত চ1 ও কাফি নামক দুইটি উত্তম পদার্থ সমষ্টি 
করিয়াছেন! ইহা আত্মাকে শান্তি দেয়) চিত্তকে একাগ্র করে; অস্থ দূর 
কবে, ক্লান্থি নাশ করে ) বিচারশক্তি বৃদ্ধি করে ) শরীবের বলবৃদ্ধিও নৃতন করে 
এবং বুদ্ধিবৃত্তির সহাযতা করে।” . 

গ্রন্ধকার 1168 $8596181020-এর পক্ষে কি ভাবে নিঃস্বার্থ ওকালতী 
করিতেছেন, তাহা বল! নিম্রযয়োজন ৷ স্ুকুমারমতি ছাত্রগণকে এ প্রকার 
আপত্তিকর উপদেশ দিতে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নাই। এইরূপ 
গ্রন্থ পাঠ্যপুস্তকের তালিকাভূক্ত কিরপে হইল তাহা! বুঝা যায় না। প্রচারের 
উদ্দেস্তে লিখিত উক্তি -চ1 পান করিলে ম্যালেরিয়৷ রোগের প্রতিকার হয়, ইহা! 
নিছক মিথ্যা কথা । 

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, চা পান করিলে জাতিনাশ হইবে, এমন . 
কথা আমি বলি না। পরিমিত চা পানে দেহের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইবে এমন কথাও 
আমি বলিতেছি না। আমার বলিবার কথা এই যে, যদি বাঙালী সংবম ও 
নিয়ষের অন্জ্ঞ! মানিয়! প্রচুর সারবান্‌ ও পুষ্টিকর খাস্তের সহিত সামান্য একটু 
চা দিবাভাগে একবার মাত্র পাঁন করে, তাহা হইলে বিশেষ ক্ষাতি হয় ন!। 
কিন্তু বার্ডালী অপরিমিত চা পান করিতে অভ্যন্ত হইয়। আপনার সর্ধনাশ সাধন 


১৩৪ আচার্য-বাণী 


করিতেছে, ইহাই দেখাইয়া আমি সময় থাকিতে বাঙালীকে সতর্ক হইতে 
বলিতেছি। 

আর একটি কথা এই যে, বাজারে অধুনা অলিতে গলিতে চায়ের দোকান 
দেখিতে পাওয়া ষায়। সে সকলের অধিকধিশে বাঙালী কি প্রক্কৃতির চা পান 
করে, তাহ! একবার ভাবিয়া দেখে কি? একেই ত এইচায়ের পেম়ালায় 
সামান্ত ছুধ ও চিনি থাকে; সেই ছুপ্ধ টিনে রক্ষিত ননী তোলা! দ্রপ্ধ, উহার 
সারাংশ নাই বলিলেই হয়। সুতরাং সামান্ত দুগ্ধ ও চিনি ছাড়া চায়ে কি 
থাকে? উহার ৯৮ ভাগ জল ও ২ ভাগছুধ ও চিনি। কাজেই ইহাতে থাস্ভের 
উপকার নাম মাত্র পাওয়া যাক, অথচ ক্যাফিন বিষের অপকার সমধিক, তাহার 
উপর যে সকল সসার ও পেয়ালায় চা দেওয়া হয়, অথুবা যে সব কেটলিতে 
চায়ের জল উত্তপ্ত করা হয়, সেগুলি কি কখনও পরিক্কুত করা হয়? কেটলি 
তুহয়ই না, আর কাপগুলি একবার মাত্র এক বালতি জলে ডুবাইয়া লওয়া হয়। 
ইহাতে কি উচ্ছিষ্ট সেবনের ফলে দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত 
হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না? 

আশ করি আমার বাঙল! মায়ের সম্তানগণ আমার কথাগুলি ভাল করিয়া 
একবার বুঝিয়া দেখিবেন |* 


রবীন্দ্র প্রয়াণে 


বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের তিরোধানে সমগ্র দেশ আজ বিষাদাচ্ছন্ন। অন্তরের 
অন্তস্তলে প্রত্যেক বাঙালী আজ প্রিয়জনবিযোগব্যথ।৷ অনুভব করিতেছেন । 
আমারও হৃদয় আজ শোকে উদ্বেলিত! রবীন্দ্রনাথ বাঙলা ও ভারতের 
নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক। ভারতের ইতিহাসে তাহার মহিমময় অবদান ঠিক 
কতখানি তাহ! নির্ণয় করিবার সময় আজও আসে নাই। সাহিত্যে ও ভাষায়, 
কর্ন্ে ও চিন্তায় বাঙীলীকে যে অমর সম্পদ তিনি দান করিয়া গেলেন তাহার 
তুলনা নাই। বুগ যুগ ধরিয়া তাহা! বাঙালীর চিত্তক্ষেত্রকে সজীব করিয়া! পুষ্পে 
পল্পবে সমৃদ্ধ করিবে । গল্পে, গানে, প্রবন্ধে, কবিতায়, উপন্তাসে, নাটকে তীহার 
* মাসিক বন্দমতী--কার্তিক, ১৩৩৮ 


রবীন্দ্র প্রযাণে ১৩৫ 


সর্বতোমুখী প্রতিভাব উন্মেষ দেখিতে পাই । বজজননীব লঙ্জানত শিরে তিনি 
যে বিজয় তিলক পরাইয়া গিয়াছেন, চিরদিন তাহা! উজ্জ্বল হইযা থাকিবে । 
তিনি আজ আমাদের মধ্যে নাই । তাহার সৌম। শান্ত মন্ডি আপন মহিমাষ 
প্রোজ্জল হইযা আর লোকচক্ষুর সন্দুথে আসিষা দ্লাডাইবে না; কিন্তু তীঙ্গাব 
সেই কণ্ঠ আজিও নীরব হয় নাই। সমস্ত দেশের প্রাণে যে অন্ত্ভূতি ও প্রেবণা 
তিনি সঞ্চাৰ করিঘাছেন তাহা চির গতিশীল ও চিরচালফু, । স্বদেশের 
সর্বকলেব নিষ্যাঁক্দিদ্দ জনগণের কগে শাতাবউ বাণী ফুটিয উাস-ব-_ 
“অন্ন চাই, পাণ চাই আলা চাই, চাই মু বা? 
চাই বল চাই স্বাস্থ), অণনন্দ উজ্জ্বল পখম' | 
সাহস বিস্তৃত বক্ষপাট। 
ববীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের পুঙ্জাবী। বাহিবে সোন্দ্য। নিতান্ত বাততধি বঙ্গ 
ইহা তাতাব দৃষ্টিকে আকৃষ্ট কবিষাছে কিন্তু চিন্তকে মাকৃষ্ট কবে পাউ | পৃর্থবীব 
সকল (দশেব ছোট বড সকল কবিই প্রাকৃতিক .সঈন্দধাব পুজা করিষ' 
গিযাছেন। অকপটচিত্তে সৌন্বময্যেব জযগান ঘোষিত কর্বযা্টেন_কিন্ 
ভারতের কবি সৌন্দর্যের পূজাব সঙ্গে সঙ্গে ন্মাস্বান্ভৃতিব চেষ্টা করিযাছেন। 
এই আত্মান্গভূতিব প্রেরশাই ভারতীয় সংস্কৃ্িব মল সত্য, এব* এখানেই নবীন্দ্র- 
সাহিত্যের সার্থকতা । ইহাতে আম্মান্ু গঠিব -ষ বাণী কুটিযা উঠিয়াছ 
একটি কথায় ব্রবীশ্রনাথ নিজে তাহা প্রকাশ কৃরিযা গিষাছেন তাহার বিগত 
২৫শে বৈশাখে স্মধণীব বিবৃতিতে :-- “মনুষ্যত্বের অন্তহীন, প্রতিকারহ্ীন 
পরাভবকে চরম বলিয়া মেনে নেওয়া আমি মপবাধ ৰলে মনে কৰি ।” 
আমার্দেব অভিশপ্ত জাতীষ জীবন তীঁহ।ব মস্তাচল গমনে আজ অন্ধকার"চ্ছন 
হঈষা পড়িয়াছে। জানি না, ভগবানের আশবর্বাদে কৰে মাবাব লৃতণ উষার 


মক্ষণোদয হইবে 1* 


* ভাবুতবর্ধ---আঙ্ছিন, ১৩৪৮ । 


৪০ 


কলেজের ছাত্রদের অপব্যর় 


ভারতবর্ষের কলেজের ছাত্রেরা সাধারণতঃ ৪০ টাঁকা হুইতে ৫*. টাঁব' 
করিয়া তাহাদের মাসোহার! পাইয়া থাকে। ছাত্র বলিয়া ইন্থাদিগকে পবিত্র 
একটা কিছু মনে হয় । ইহাদের মাসিক ব্যয নির্ধ্বাহের জন্ত তাহাদের পিতামাতা 
জীবনধারণের জন্য অত্যাবস্তক জিনিসপত্রেও আপনাদিগকে বঞ্চিত রাখেন। 
এমন কি বাডীঘব ও জমি জমা বন্ধক দেন, এবং গৃহের যাবতীয় শ্রমসাধ্য কার্ধ্য 
নিজেরা করিয়া! থাকেন । ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল এই ছাত্রদের তথাকথিত 
কোন নীচ কাজ করিতে হুয় না) কাজেই অবকাশকালে তাহারা গান, 
গল্প, তাসখেলা ও সখের থিয়েটাব করিয়া অথবা! অপরাহ্কে অধিক মাত্রা 
নিদ্রান্ছখ উপভোগ করিয়া তাহাদের মুল্যবান সময় নষ্ট করে। কিন্তু প্রাচীন- 
কালে ছাত্রেরা গুকগৃহে থাকিয়া বিস্তালাভের সময় গরু চরাইত, কাষ্ঠ আহরণ 
করিত এবং কৃষিকার্ধ করিত, অর্থাৎ বিষ্ার্জনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের ধনও 
অর্জন করিতে হইভ। 

হোষ্টেলগুলি বিশেষতঃ যে সকল হোষ্টেল সরকারের পর্যযবেক্ষণার্ধীনে 
পরিচালিত, এঁ সকল ম্ব্দেশীর বিকন্ধতা প্রচারের আড্ডা হুইয়া পডিয়াছে। 
লর্ড হাডিঞ্জের উদ্দেশ অবশ্ত খুব মহৎ ছিল? কিন্তু যে সময় তিনি আধুনিক 
বিলাসোপকরণ সমন্বিত প্রাসাদোপম হোষ্টেল নির্মাণের জন্ঠ কলিকাতার 
বেসরকারী কলেজগুলিতে ১৫ লক্ষ টাকা দেন, উহা! বিশেব অণ্ভ মুহূর্ত বলিতে 
হইবে। এই লকল ছাত্রাবাসে খাকিতে গেলে কোন ছাত্রই মাসিক ৪4২ 
টাকাখ কমে ব্যয় নির্বাহ ককিষ্মা উঠিতে পারে না। তাহাদের অধিকাংশই 
আবার এই সীমাও অতিক্রম করিয়া ফেলে। কলিকাতায় আমি কোন কোন 
পাঞ্জাবী বন্ধুর নিকট শুনিয়াছি, পাঞ্জাবে বিশেষতঃ লাহোর শহরে এক একটি 
ছাত্রের মাসিক ব্যয় ১০২ টাকা পর্যস্ত, এমন,কি ততোধিক । আমাদের 
কর্তৃপক্ষের চক্ষুর সম্মুথে কেন্িংজ ও অক্সফোর্ডের দৃশ্ঠই ভাসিতেছে এবং তাহারা 
এই দেশেও অক্সফোর্ড কেছ্িং্জ গড়িয়া তূলিতে চাহেন। টেনিসের জন্য 
ছাত্রদের র্েদার ও ট্রাউজার চাই, চীন খেলার জন্ত ইহাদের প্রসাধন 
ব্যয়ও বিপুল । 

একজন গ্রাজুয়েট গড়ে কত টাক! উপার্জন করে? বিশিই ধনতত্ববিষ 


কলেজের ছাত্রঙের অপব্যয় ১৩৭ 


অধ্যাপক কে. টি' শা*কে সেদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, বৌম্বাইতে এক একজন 
গ্রাজুয়েটের গড়পড়তা আয় কত? তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, মাসিক ২৫২ 
টাকার বেশী হইবে না। আমার হিসাবে কলিকাতা, ও মাদ্রাজ্ঞের গ্রাজুয়েটদের 
মাসিক আয়ও এ পরিমাণ । স্পষ্টই বুঝা যায় পঞ্চনদ মধু ও ভ্গ্ধে পরিপ্রুত, 
নতুব! কি তথায় এমন অবস্থা! হয়? 

ইংলগ্ডের ফ্যাসান সম্পর্কে হার্ধ্ধাট স্গেন্সর বলিয়াছেন_-“এখাঁনে মনুষ্যজীবন 
চিন্তাশক্তি ও বিচারবুদ্ধি দ্বারা নিয়স্ত্রিত নহে ) বরং অমিতব্যয়ী ও আলম্তপরায়ণ 
পোষাক বিক্রেতা ও দজঞ্জি এবং ফুলবাবু ও স্ত্রীলোকেরাই এখানে মমুষ্যজীবন 
নিয়ন্ত্রণ করে ।” 


যে শিক্ষায় মানুষ গৃহে প্রস্তত বন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিদেশী কলের মিঠি 
অথচ খেলো! বন্ত্রের মোহে মুগ্ধ হয়, সেই শিক্ষাকে ধিক! যে শিক্ষায় লোকে 
ছু'কা ও ফড়সীকে অতীত যুগের বর্বরতার অন্ধ নিদশন বলিয়া অবজ্ঞা করিতে 
শিখে, সেই শিক্ষাকে ধিক্‌। যদি সিগারেট খাইতে হয় তবে স্বদেশী সিগারেট 
অর্থাৎ বিডিই কেন খাও না? স্বদেশী তামাকের গুড়া স্বদেশী আবরণে মুডিয়া 
প্রস্তুত হয়-আর বিদেশী তামাক নান৷ প্রক্রিয়াষ সোনালী রঙে রঞ্জিত করিয়া 
বিদেশী খেলো কাগজে মুড়িয়া সিগাবেট প্রস্তত কর! হয়, এবং এই বিদেশী 
সিগারেট বাবদই ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর ঢুই কোটি টাক] বাহিরে চলিযা 
যায়। গোনডিয়ার চারিদিকে আমি কয়েকটি বিড়ির কারখান৷ দেখিয়াছি । 
আমি জানিতে পাবিয়াছি, মধ্য প্রদেশে এ উষর মক্ভুমিতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার 
নরনারী ও বালক বালিকা বিড়ি প্রস্তুত করিয়া দৈনিক এক আনা হইতে ছুই 
আনা উপার্জন করে। এইরূপে এই অন্যতম প্রধান কুটারশিল্প দ্বারা অর্ধ লক্ষ 
লোক এক মুষ্টি অন্নের সংস্থান করিয়া থাকে । 

এই বিড়ি ক্রয় করে কাহার! ? উচ্চপাস্থ সরকারী কর্মচারী, কৃতী ব্যবহারজীব 
বা সংস্কৃতির গর্বে স্ফীত কলেঞ্জের ছাত্রেরা নহে-বিড়ি ক্রয় করে কুলী, 
গাড়োয়ান প্রভৃতি শ্রেণীর অন্তান্ত সামান্ত লৌকেরা--তথাকথিত শিক্ষিত ভ্রশ্রেণী 
সমাজের পরগাছা-বিশেষ'। যাভারা প্রকৃত ধনোঁৎপাদক, সেই চাষীদের 
শ্রমাঞ্জিত অর্থে এই শিক্ষিত শ্রেণী জীবনধারণ করে। তাহারাই ভারতের অর্থ 
বিদেশে রগ্তানির হেতু । 

পল্লী অঞ্চল হইতে শিক্ষার্থারা সহরে আসিয়! সঙ্গীদের অঙ্গুকরণ করে এবং 
ব্যযবহল অভ্যাসে অত্যন্ত হয়। সাধারণ ধোপার ধোলাই কাপড় আর 


১৩৮ আচার্ধ্য-বাণী 


তাহাদের মনে ধরে না, ভাইং ক্লিনিং-এর ধোলাই কাপড় তাঁর চাই । সাধারণ 
নাপিতের চুল ছাটাই তার পছন্দ হয় না, হেয়ার-কাটিং সেলুনে গিয়া চুল ছাটাই 
করার অভ্যাস তাহার জন্মে। সহরের দেশীয় মহল্লায় পাঁভায় পাড়ায় ব্যাঙের 
ছাতার ন্তায় যে সকল রেস্তোরা গজাইতেছে সেখানে অপরান্তে জলযোগ তার 
করা চাই। সপ্তাহে অন্ততঃ দুইদিন সন্ধ্যায় তার সিনেমায় যাওয়া চাই_-আর 
তার এই সবব্যয় বহন করিতে তাহার দরিদ্র পিতামাতাঁকে যে কতটা কষ্ট 
সহা করিতে হইতেছে, তাহ] সে বিশ্থৃত হয়। পিতামাতাকে এইরূপে অর্থদানে 
বাধ্য করিয়া সেই অর্থ বিলধসিতায় ব্যয় করা শিক্ষার্থার স্থার্থপরতাই প্রকাশ 
পাইতেছে, এবং এই স্থার্ঘপরতা। নীচতারই একরপ নামান্তর মাত্র । অভিভাবকের 
নিবট হইতে শিক্ষাবায় গ্রহণ করা শিক্ষার্থীর পক্ষে অসঙ্গত নয় বটে, কিস্ত সেই 
খরচার পরিমাণ একাস্ত যাহা না হইলে নয়, সেইরূপ ন্যুনতম হওয়া উচিত | 

যে সকল শিক্ষার্থী সানন্দে অভিভাবকদের কষ্টাজ্জিত অর্থ ব্যয় করে, তাহারা 
নিয়লিখিত বিষয়টি পাঠ করিলে আশা করি উপকৃত হইবে। 

"আমি অতি কষ্টে কাল কাটাইতেছি। বাবা, এই দারুণ শীতে রাত্রি 
থাকতেই আমাকে শ্রধ্যাত্যাগ করিতে হয়, এবং রাত্রি থাকিতেই আমাকে 
প্রাতরাঁশ সমাপন করিয়া উধার আলো দেখা দিবার পূর্য্রেই কারখানায় পৌঁছিতে 
হয়, এবং সেই ভোর হইতে সন্ধ্যার পূর্ব পধ্যস্ত কাধ্য করিতে হয়। মাঝে 
মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্ত কিছুক্ষণ ছুটি পাই মাত্র। সময় আর কাটে না, কাঁজেও 
আমি কোন আনন্দ পাই না। কিন্ত এই কষ্টের মধ্যেও স্থখের আলোকরেখা 
দে'খতে পাই । কারণ, আমার মনে এই ধারণা জন্মে যে, আমি জগতের জন্য 
- আমাদের পরিবারের জন্ত কিছু কাঁজ করিতেছি। তারপর আমি লক্ষ লক্ষ 
মুদ্র। উপার্জন করিয়াছি । কিন্তু আমার প্রথম সপ্তাহের উপার্জনে আমি যেরূপ 
আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম, সেরূপ আনন্দ এই লক্ষ লক্ষ মুদ্রা আমাকে দিতে 
পারে নাই। সে সময় আমি পরিবারের সহায়ক, এবং একজন উপার্জনক্ষম 
ব্যক্তি! এখন আর আমি পিতামাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরণীল নই ।”- এগ 
কার্ণেশী। 

সকলেই বলে ষে এই স্বীবলম্বী লোকটি এক শত কোটি টাকার উপর দান 
করিয়াছেন। 

সিনেমায় যাহারা যায় তাহাদের সিনেমায় যাইবার আগ্রহ মদের নেশার মত 
উগ্র। অলখাবারের পয়সা খাচাইয়া বালফদের সিনেমাতে যাইবার খরচা 


বস্ত্র-সমস্থা ১৩১৯ 


সংগ্রহের কথা সকলেই জাগেন। পর্যাপ্ত পুষ্টকর খাগ্ের অভাব সবেও বন্থ 
কলেজের ছাত্রের প্রায়ই সিনেমায় যাওয়া চাই। 

সিনেম! দেখায় ছাত্রদের নৈতিক ও দৈহিক ক্ষতি ছাড়াও তাহাদের সামান্ত 
তহবিলের উপরও বিশেষ চাঁপ পড়ে। ঘন্টার পর ঘণ্টা ভাহাদ্দিগকে কর স্থানে 
আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহার পর তাহাদের দুষ্টিশক্তির উপরও বিশেষ জোর চাঁপ 
পড়ে) সেজন্ত উহারও অত্যন্ত ক্ষতি হয। ইন্দ্রিয লালসা! পরিতপ্তির এই মাগ্রহ 
সর্বাপেক্ষা আপত্িজনক ব্যাপার । 


বস্ত্র-সমত্যা 


ব্ত্রসমস্তা পুরণের চারিটী পাদ । তুলা-সংগ্রহ, চরকায় স্থঙা কাটা, তাতে 
কাপড় বোনা, আর খাদি পরা । বৈশাখ মাসে শতন বৎসর নূতন আশার কথা 
লইয়া! আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে । তুলার বীজ বপনের এই ত সময | 
বাঙালী গৃহস্থ, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই অনুরোধ করিতেছি যেন বৈশাখ 
মাসটি বৃথা না যায় । ধাহাঁর ষে প্রকার জমি আছে, সেই হিসাবে তিনি যেন এবার 
তলার বীজ বপন করেন। বৌদ্রতগ্ু বৈশাখ মাসে কেহ কেহ জলদাণ করেন। 
যিনি সমস্ত জগতের মঙ্গলহেতু_তীঁহার উদ্দেশ্যে রৌদ্রতপু পৃথিবীতে জ্বর্ষণ 
করিয়া সেই বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গল ইচ্ছাকে নিজের ভিতর অন্ভভব করিয়া তৃপ্ত হয়েন ? 
বস্তরহীনের নগ্নতার খেদ ম্মরণ করিয়া, বৃভুক্ষর ক্ষুধা স্মরণ করিয়া, আজ আমি 
হিন্দু-মুসলমান সকলকে এই বৈশাখ মাসে তৃলাবীজবপন-ব্রত পালন করিতে 
অন্ররোধ করিতেছি । অনেকের হয়ত বীজ পাইবার সুবিধা নাই! 
তাহাদিগকে চেষ্টা করিয়া যোগাড় করিতে বলি। গৃহস্থের পক্ষে গাছ কার্পাস 
ভাল। আর যাহারা চাষ করিবেন তীহাদের পক্ষে বাধিক ফসলী জাতের 
কার্পাস ভাল। 

হাহাদের সময় আছে, উৎসাহ আছে, তাহাদের সকলকেই এই মাসটি 
তূলাবীজবপন প্রচারে নিজেদের শক্তি ও সময় নিয়োগ করিতে বলি। স্কুল 
কলেজের ছেলেদের সেবাব্রতের একটা নিষ্ঠার পরিচয় পুনঃ পুনঃ পাওয়া 

* ব্যবসা ও বাণিজ্য--কাত্তিক, ১৩৪২ 
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গিয়াছে। এই মাসে তাহাদের সেবাবৃত্তি চরিতার্থ করিবাৰ অবকাশ উপস্থিত; 
ইহার জন্য কোন সঙ্ঘ বা সমিতির আবশ্ঠক নাই । যে যাহার মত গুটিকতক 
তূলার বীক্জ সংগ্রহ করিয়া পাড়া-প্রতিবেশীর বাড়ীতে বীজ দিয়া আসিতে পাৰেন। 
ছুটির দিনে যেমন অধিক অবকাশ পাওয়া যায়, তেমনি দৃরবর্তী গ্রাম গ্রামাস্তরে 
তুলার বীজ ছড়াইয়া আসিতে পারে । যাহার বাড়ীতে আছে তাহার বাড়ী হইতে 
বীজ চাহিয়া লওয়া, আর অপর বাড়ীতে তাহা পৌছাইয়া দেওয়া বা আবশ্থাক 
হইলে বপন করিয়! দিয়াও সেবাবৃন্তি চরিতার্থ করিতে পারেন। বস্তায় যখন 
লোকের বাডীঘর ভাসিষা যাঁ়, তখন যেমন অন্ত বিচার করিবার অবকাশ থাকে 
না, “কবল কেমন করিয়া প্লাবনক্িষ্ট নরনারী ও পশ্বারদির জীবনরক্ণ] হইবে ইহাই 
সকলকার একমাত্র ইচ্ছ হয়, আজকার বৈশাখেও তেমনি অনাহারক্িষ্ট নরনারীর 
অন্নসংগ্থাপনকল্পে তুলার গাছ সর্বত্রই জন্মাইবার আবশ্টক হইয়া পড়িয়াছে। 
বলিতে গেলে একপ্রকার বিনা মূল্যেই তুলার বীজ পাওয়া! যায়। তুলার গাছও 
অতি সহজে জন্মে ও বাড়িতে থাকে । এত সহজলন্ধ জিনিষ হইতেই ষখন 
দরিদ্রের বন্ধ সংস্থান হইতে পারে, তখন সর্ধপ্রযত্বে যাহাতে প্রতি বাড়ীর আনাচ 
কানাচ তুলার গাছে পূর্ণ হয়। তাহা করা উচিত। যাহাদের অবস্থা ভাল 
সাহারাও বেশী করিয়া তুলার গাছ জন্মাইবেন, কেননা তীহাদেরই বেশী তৃশীর 
'আবস্তাক | 

বন্্-সমস্তা পূরণের দ্বিতীয় পাদ সুতা কাটা । হৃতা। কাটিয়া বাহার রোজগার 
করিতে আরম্ভ করিয়াছেন তাহারা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন যে, কি জিনিষ 
আমরা এতদ্দিন অবহেলা করিয়া আসিয়াছি। চট্টগ্রামের প্রাদেশিক কন্ফারেন্সে 
এবার ধাহারা গিয়াছিলেন, শুনিয়াছি তাহারা সকলে চট্টগ্রামের সুতা প্রস্তুত 
করিবার ক্ষমতায় অত্যন্ত গীত হইয়া আসিয়াছেন। চরকার সুতা সে দেশের 
বাবুদের পকেটে পকেটে নমুনা বলিয়া চলিয়া বেড়ায় ন৷, ব্যবসায়ীর দোকানে 
গাইটে গাইটে কারবারী পণ্য হইয়াছে । সমন্ত দেশ যন উট্টগ্রামের ন্তায় 
চরকায় বিশ্বীসী ও নির্ভরণীল হইবে, তখনই বন্ত্রসমন্তার দ্বিতীয় পাদ পূরণ 
হইবে । চরকীর মত যঞ্ত্রনাই। গুটিকতক কাঠ ও এক টুকরো শিকে গড়! 
যন্তরট ইতিমধ্যেই অসাধ্যসাধন করিবার ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে । যাহার! ছয় 
মাস হইল সুতা কাটায় হাত দিয়াছেন, তাহাদের অনেকে ঘণ্টায় দেড় তোলা 
বা গেড় পয়সা উপার্জন করিবার মত নিপুণতা অর্জন করিয়াছেন | চারি ঘণ্টা 
খাটিয়া দৈনিক ছর পয়স! রোজগার ৷ গড়পড়তা দৈনিক এক আনা রোজগারের 


বস্ত্র-সমস্য! ১৪১ 


হিসাবে ইহা দেড় জনের পুরা রোজগার | যাহারা বেশী রোজগারের কথা 
ভাবেন, তাহা সমষ্টির রোজগারের কথা একেবারে ভুলিয়া যান। চরকা 
বাড়ীতে বাড়ীতে চলিতে থাকিলে সমষ্টির আয় অনেক বেণী হইবে, এবং সেই 
পরিমাণে অভাবও কমিবে। বাচিয়৷ থাকার ছুই প্রধান এবং আদিম আবশ্যকীয় 
খাওয়া ও পরার অভাব বাহারের আছে, ভাবিয়া দেখুন, তাহারা যদি 
বাড়ীর গাছের তুলায় নিজেরা হৃতা কাটিয়া লয়, তবে সে অভাবের কত বড 
অংশ পুরণ হয়। যাহাদের অবন্থ! এমন ষে খাওয়া পরাই চলে না, আর আজ 
দেশেব অনেকেরই অবস্থা তাহাই, তাহাদের চরকাষ খাওয়। পরা দুই অভাবেরই 
পূরণ হইবার সম্ভাবনা । ধাহাদের অর্থ আছে তাহার! সাধ্যমত চরকা বিতরণ 
কৰিষ! দরিদ্রকে ভরণ করুন| 

বস্ত্র সমস্তার তৃতীষ পাদ খাদির কাপড বোনা । তাতিরা এই কয় মাসে 
অনেক কাজ পাইয়াছে। যাহারা বৃতি ত্যাগ করিয়া অন্য অজ্জনের পথ 
ধরিয়াছিল, তাহারা আবার পৈতৃক ব্যবসায়ে ফিরিয়া আসিতেছে । যাহারা 
মিহি সুতায় কাঁপড করিত, চরকার সৃতাঁয় তাহার্দের আশঙ্কার কোন কারণ 
নাই। চরকার হৃতায় কাপড় বুনিয়াও তাহারা রোজগার করিতে পারে । গত 
প্রদর্শনীতে খাদির উপর ঢাকাই পাঁড দেওয়া শা ঢী দেখা গরিয়াছিল | উহ! উচ্চ 
মূল্যে বিক্রয় হইলেও চাহিদার অভাব ছিল না। বোধ হয় যাহারা ঢাকাই 
খাদির শাড়ী প্রস্তত করিয়াছেন, ও বিক্রয় করিয়াছেন, তাহারা লাভ ছাড়া 
লোকসান করেন নাই । একদিকে চরকার সুতার খার্দি ত যথেষ্টই বোন। 
হইতেছে, তাহা ছাডা টানা পোঁড়েন ছুইই চরকার সুতায় বোনাও দেখা 


যাইতেছে । অচিরে কেবল চরকার স্তার খাদি প্রচুর পাওয়া যাইবে আশা 
করা যায়। 


বস্্-সমস্তার চতুর্থ পাদ খাদি পরা। খাদিই, একমাত্র পরিধেয়, ইহা 
দেশবাসীকে মানিয়া লইতে হইবে । আপনাদিগের রাজনৈতিক মত যাহাই 
হউক, রিফর্ম্নে বিশ্বাস করুন, কি অসহযোগে বিশ্বাস করুন, যদি দেশের সন্তান 
হন তবে খাদি পরিতে হইবে। যাহারা খাদি বাবহার এখনও আরম্ত করেন নাই 
তাহারা বিচার করুন, বিবেচনা করুন, কি খার্দি ছাড়া গত্যন্তর নাই। দেশের 
মঙ্গল, দশের মঙ্গল আমাদের সকলের হাতে । থাদি পরিয়৷ দরিদ্রের মুখে অন্ন 
তুলিয়া দিন। খাদি যে মোটা ও পরিতে কষ্ট হুয় ইহ! কেবল রুচির কথা, 
সুবিধা অন্ুবিধার সহিত ইহার সম্পর্ক নাই। অবস্থাপন্ন লোকেরা! সুতা পরিয়। 


১৪২ আচাধ্য-বাণী 


থাকেন, এক জোড়! জুত1 ওজন করিয়া দেখিবেন কত হয়। অত্যন্ত সুকুমার 
দেহাধিকারীও জুতার ওজন বহন করিতে কুষ্ঠিত নহেন ! শীতকালে কেহ কেহ 
ষে অলষ্টার নামে বড় কোট ব্যবহার করেন তাহার একটির ওজন কি? কিন্ত 
অলষ্টারের নীচে ১২০ নম্বর কৃতার ধুতি পরা চাই ! এখানে ত রুচির কথ! 
ছাঁড়া অন্ত কোন কথাই আসে না। মেয়েরা কি পরিমাণ গহনার বোঝা বহন 
করেন! একখানা মিহি শাড়ী যদি ২ তোলা হয়, সেখানে না হয় একখানা 
খাদীর শাড়ীর ওজন ৬০ ভোলা হইবে। কিন্ত এই ৪০ তোলা ওজন মা লক্ষ্মীর! 
অনেক সময় কাচ ও কাঞ্চনের ভারে ষে সানন্দে বহন করেন তাহা অস্বীকাব 
করা যায় না। মধ্যবিভ ও ভাবন্থাপন্নের সম্বন্ধে এই কথা । আর যাহার সংসাব 
কষ্টে চলে, সে ত এসব কথার মধ্যেই নাই। খাদি ওজনেও যেমন, টি'কতেও 
তেমনি বেণী । আর তাছাড়া ষাহ1 নিজে তৈয়ারী করিতে পারি তাহাই পরিব, 
এই ত মানুষের মত কথা । হোটেলে ভাল খাবার পাওয়া যায় বলিয়া যে ছেলে 
মাঁষের দেওয়া! মোটা ভাত ফেলিয়া হাংলার মত হোটেলওয়ালার কৃপাভিক্ষ 
করে, তাহারও যে অবন্থাঃ হুক্বস্্র না গড়িতে পারিয়া যে দেশের লোক বস্ত্রেব 
জন্য বিদেশের মুখের দিকে তাকায় তাহাদেরও সেই অবস্থা । বিলাতী বৃতাঁর 
কাপড় পরা পাপ, কেননা দেশের দারিদ্র্য বিদেশী স্তার কাপডের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । বিলাতী সুতার দেশী কাপডও যা, বিলাতী কাপড়ও তাহাই। 
দেশবাসী পাপজ্ঞানে উহা বর্জন করিবেন । উৎসবে ব্যবস্থার করিতে খাদি, 
বিবাহের যৌতুকে খাদি ও মৃতের আচ্ছাদনীয় খাদি। খাদি আজ আর 
রাজনৈতিক মত বিশেষের নিশান নহে, উহা! এই বুতুক্ষু ও নগ্নদেশের দারিক্্যে 
'্মারক, উহা মৃতবৎ অসাড় দেহে জীবন সঞ্চারের লক্ষণ। সুখের বিষয় জীবনের 
সাড়া পাওয়া যাইতেছে । যিনি এই বেদনার বোধ আনিয়াছিলেন সেই 
মহাপুরুষ, মহাস্্ী গান্ধী আজ কারাগারে । অক্লাস্ত কর্মী যে কারাগারের 
নিন্ম জীবন বহন করিতেছেন, সে কেবল এই আশাতেই যে আমরা খাদি 
পরিব, খাদির প্রচার করিব। ভগব্ুনের যে মঙ্গল ইচ্ছা, তাহার ভিতর দিয়া 
প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যেন অন্তরের সহিত আমরা গ্রহথ করিয়া লই। 
সহযোগী হই, অসহযোগী হই, খাদি ছাড়া আর কোন পরিধেয় ষেন সমাজ স্বীকার 
না করে 1” 


* বন্থমতী- বৈশাখ ১৩২৯ 


বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্তমান মন্ত্রিমগুল 


পররাজ্যলোভী শত্রু ধখন বাংলার সীমান্তে, হৃিক্ষে দুর্য্যোগে যখন সমস্ত 
দেশ উৎপীড়িত, নানা সঙ্কটময় জীবন সমস্তায় যখন দেশের জনসাধারণ উদ্যত 
ঠিক সেই চরম সময়ে বাঙলার বর্তমান মন্ত্রিমগল আইন সভায় নূতন এক 
মাধ্যমিক শিক্ষা-বিল উপস্থিত করেছেন। এই প্রস্তাবিত বিলের যথারীতি ও 
যথাযোগ্য বিচারালোচনার সুযোগ দিতে তীর অনিচ্ছক; প্রত্যেক বিশিষ্ট 
মাইন গ্রাবন্তিত হবার আগে সিলেট কমিটিতে আলোচিত ও বিচারিত হবার 
যে সাধারণ রীতি প্রচলিত আছে, বর্ধমান মন্ত্রিমগুল এই ব্যাপারে ত! পালন 
করছেন না। সরাসরি বিলটিকে সংখ্যাধিকোর (জরে আইনসভাঁষ পাশ 
করিয়ে যথাসম্ভব শীঘ্র তাকে বিধিবদ্ধ করে নিতে পারলেই যেন তাঁদের উদ্দে্া 
সিদ্ধ হয় বলে মনে হচ্ছে; ১৯৪০-এ এক মাধ্যমিক শিক্ষা আইনের প্রস্তাব 
আইন সভায় উপস্থিত করা হয়েছিল; সেই শিক্ষাবিরোধী, প্রগতি বিরোধী 
প্রস্তাব দেশে যে ক্ষুব্ধ আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিল তা এখনও সকলের শ্বৃতিতে 
জাগরূক | সেই ক্ষোভ ও বিরোধের ফলেই গভর্ণমেণ্ট তখনকার মত প্রস্তাবনি 
পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১৯৪১ এ বাঙলার মস্ত্রিমগুল নবগঠিত হয়, এব' 
এক বৎসরের মধ্যেই তারা সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও সকল মতামতের দিকে দুটি 
রেখে ১৯৪২-এ একটি স্রচিপ্তিত মাধ্যমিক শিক্ষা পরিকল্পনার প্রস্তাব প্রণধন 
করেন? কিন্ত অল্পদিনের মধ্যেই তারা পদত্যাগ করতে বাধ্য হওয়ায় সেই প্রস্তা 
বিধিবদ্ধ হতে পারে নি। বর্তমান মন্ত্রিমগুল শীসনভার হাতে নিয়েই ১৯৪২-এর 
প্রস্তাবটি নূতন একটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ ক'রে তাকে নৃতন রূপ দিতে চেষ্টা 
করেন। এই লিলেই কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্ডেরা আইনগত আপনি 
উত্থাপন করে বলেন--১৯৪২-এর প্রস্তাবিত বিলের মূলগত আদর্শ স্বীকার করে 
না নিলে বর্তমান মগ্ত্রিগুলের সেই বিলের প্রস্তাব উথথাপন ও বিধিবদ্ধ করবার 
কোনও অধিকার মেই। তারই ফলে নূতন মগ্ত্িমগুল ৯৯৪৪-এর এই নূতন 
প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন, এবং জনসাধারণকে বুঝাবাঁর চেষ্টা করেছেন যে, এই 
প্রস্তাব যথার্থতঃ ১৯৪২-এরই পুরানো৷ প্রস্তাব, শুধু একটু-আধটু অদল-বদল করা 
হয়েছে মাত্র । অথচ, সত্য বলতে গেলে পুরাতন প্রস্তাবের সঙ্গে নূতন প্রস্তাবের 
আদর্শগত কোথাও কোন মিল নেই। তা ছাড়া গঠন এবং নিয়ন্ত্রণের দিক 
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- থেকে নৃতন প্রস্তাবে এত রদ্ববদল করা হয়েছে যে, এই প্রস্তাব ১৯৪০-এর 
প্রস্তাবের চেয়েও অনেক বেশী ক্ষতিকর, শিক্ষাবিক্বৌধী এবং প্রতিক্রিয়াশীড । 
এ"প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হলে শুধু যে বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করা 
হবে, তা-ই নয়, বাঙলার জাতীয় জীবনের মূল শিথিল হয়ে পড়বে, এমন আশঙ্কা 


এতটুকু অমূলক নয়। 


১। প্রস্তাবিত শিক্ষা! বোর্ডের গঠন এবং কর্ম্মসমিতি 


উপরোক্ত মন্তব্য প্রমাণের জন্ত প্রস্তাবিত আইনে সকল ধারার বিচাবের 
গ্রয়োজন নেই । প্রস্তাবটির সবচেম়ে প্রধান প্রগতিবিরোধী উদ্দেশ্তই হচ্ছে বাংলার 
মাধ্যমিক শিক্ষাকে একান্তভাবে সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর দীড় করানো, এবং 
সর্ধতোভাবে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের হুত্রে একে আষ্ট্রেপৃষ্টে বাঁধা । স্ুুবিখ্যাত 
স্তাভলার কমিশন সাম্প্রদায়িক এক্যগত যুক্তনির্ববাচনের ভিত্তিতে বাঙলার 
শিক্ষাসৌধ গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন ; সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট 
আসন সংরক্ষণের প্রস্তাব সেই পরিকল্পনার অঙ্গীভূত ছিল। ১৯৪২-এর 
প্রস্তাবিত আইন স্তাডলার কমিশনের পরিকল্পনাকেই আদর্শরপে গ্রহণ 
করেছিল) কিন্তু তা সত্বেও সেই পরিকল্পনার ভেতর সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সংরক্ষণের 
যেটুকু ব্যবস্থা ছিল, তার বিরুদ্ধে শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবি জনসাধারণের পক্ষ থেকে 
যথেষ্ট আপত্তি উত্বাপিত হয়েছিল। বর্তমান প্রস্তাবে এই সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির 
চরম পরিণতি কুর্ধ্যালোকের মত জুস্প্ট। বোর্ড ও কর্শসমিতির গঠন বিশ্লেষণ 
করিলেই তা ধরা পড়ে । দুয়েরই সভ্যনির্ববীচনের ভিত্তি একাত্তই সাম্প্রদায়িক, 
অর্থাৎ হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি পৃথক পৃথক সম্প্রদায় পৃথক পৃথকভাবে তাগের 
নিজেদের প্রতিনিধি নির্বধাচন করবেন) এমন কি বিশ্ববিদ্ভালয় ও আইন সভা 
থেকে যে-সব প্রতিনিধি শিক্ষা বোর্ড ও কর্মসমিতি গঠন করবেন তারাও এই 
সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতেই নির্বাচিত হবেন। শুধু এইখানেই শেষ নয়। 
বিগ্তালয়গুলির প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষরিত্রী, যাদের হাতে বাংলার যুবক- 
যুবতীদের ভবিষ্যৎ স্তা্ত, তাদের প্রতিনিধিরাও নির্ববাচিত হবেন একই আদর্শ ও, 
পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মুসলমান শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীরা মুসলমান প্রতিনিধি নির্ধাচ€ 
করবেন, হিন্দুর! করবেন হিচ্ছু, প্রতিনিধি নির্বাচন । এর চেয়ে প্রগতিবিরোধী, 
শিক্ষাবিযোধী, জাতীন্ব স্থার্থবিরোধী আদর্শ আর কি হতে পারে? কিন্ত 
সাম্প্রদাহিক স্বার্থবুদধির প্রসানবই এই গ্রত্তাবের একমান্ধ দোষ নয় । . এই প্রস্তাবে 


বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষণ ও বর্তমান মন্ত্রিমগুলী ১৪৫ 


শিক্ষাবুদ্ধিকে ছাপিয়ে উঠেছে রাষ্্রবদ্ধি ও রাষ্ট্রগত ্বার্থুদ্ধির প্রভাব । বোর্ডে 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রতিনিধি সংখ্যা ১৬ জনের জারগায় করা হয়েছে ৮ জন 
( কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালম্ন থেকে ৬ জন; ঢাক থেকে ১ জন )। বিদ্যালয়গুলির 
তত্বাবধায়ক সভায় প্রতিনিধিত্বের কোনও অধিকারই বর্তমান প্রস্তাবে নেই; 
অথচ অন্যদিকে বঙ্গীয় আইন সভার প্রতিনিধিদের সংখ্যা ৭ জন থেকে বাড়িয়ে 
করা হয়েছে ১* জন। ঢাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুইজন ভাইস্‌- 
চ্যা্েলার নিজেদের পদ্দাধিকারের জোরেই কর্মসমিতির সভ্য হতে পারবেন, 
১৯৪২-৪৩-এর পরিকল্পনায় এইরপ প্রস্তাব ছিল। বর্তমান প্রস্তাবে তা নেই। 
অথচ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মমিতি সরাসরি বোডের কমপমিতিতে যে 
তিনজন সম্য প্রেরণ করতে পারবেন, তাদের ৰোডে'র সভ্য ন৷ হলেও চলবে, 
এইরূপ সুবিধা এই প্রস্তাবে দেওয়া হয়েছে। সাম্প্রদায়িক স্থার্থরক্ষার কৌশল 
কৌতুকাবহ সন্দেহ নেই । 

২। বোডের আত্মকর্তৃত্বের বিলোপ ও জরকারী স্ার্থের প্রসার 

মাধ্যনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ও তথা বোডের কর্মসহ্বিতিতে আয্মকর্তৃত্বের 
বিলোপ এবং সরকারী স্বার্থের প্রসারের দৃষ্টান্তস্বূপ প্রস্তাবিত আইনের 
কয়েকটি বিশেষ ধারা-উপধারার উল্লেখ করা যেতে পারে । 

(ক) গোডাতেই বলা হয়েছে, কোন্টা মাধ্যমিক শিক্ষা কোন্টা ত। নয়, তা 
নির্ঘারণ করার ভার প্রাদেশিক সরকারের উপর স্তন্ত থাকবে । ১৯৪২-এর 
প্রস্তাবে ছিল, বোর্ডের সম্মতি নিয়ে বোডের সঙ্গে পরাষর্শ করে প্রাদেশিক 
মরকার ইচ্ছা করলে কার্যকরী শিক্ষা, শিল্প-শিক্ষা, বাণিজ্য-শিক্ষা, চিকিৎসা" 
শিক্ষা, অন্ধমুকবধির-শিক্ষা1! প্রভৃতি বাদে অন্ত যে কোনে! প্রকার বিশেষ 
শিক্ষা-বিধানকে মাধ্যমিক শিক্ষা নয় বলে বিধান দিতে পারবেন, অথবা তেমন 
বিধান রছিত করতে পারবেন। কিন্তু সঙ্গে লঙ্গে এই অঙ্গীকারও ছিল যে, 
বোর্ড গঠনের পর তিন বৎসরের বেশ প্রার্দেশিক সরকারের হাতে এ ক্ষমতা 
তত থাকবে না। বরমান প্রস্তাবে সঙয়ের সীমা নির্দেশ ভো৷ নেই-ই ; তা ছাডা 
লমন্ত ক্ষমতাটাই একান্তভাবে ছেড়ে দেওয়! হয়েছে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ? 
বোডের কোনও পরামর্শ দেবার অধিকারও এ-ব্যাপারে থাকৰে না। এ তথ্য 
অত্যন্ত সহজবোধ্য যে, বোর্ডের হাত থেকে প্রাদেশিক সরকার যদি যখন যেষন 
খুনী যে কোনও মাধ্যঙ্গিক শিক্ষা কেডে নেবার ক্ষমতার অধিঞ্চারী হন, তাহলে 
ৰোড” প্রাদেশিক সরকারের হাতে খেলার পুতুল হয়ে পড়তে বাধ্য হবে।, 
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আত্মনিয়ন্রণের কোন অধিকারই যে শুধু ভার থাকবে না তা" নয়, কতটুকু যে 
তার কর্তৃত্ব-সীষা, কতটুকু প্রসার, তারও কোনও নিশ্চয়তা থাকবে না । 

(খ) বোভের প্রেসিডেন্ট নিয়োগ, এবং তার ক্ষষতা সবন্ধেও ৯৪টি কথা 
এই প্রসঙ্গে বিচাধ্য। বোডের এবং কর্মলন্গিঙির কর্ণাক্ষদতার উত্স হু'চ্ছেন 
প্রেসিডেপ্ট ; তিনিই বোর্ডের ও কর্ষসমিতির এবং বিশেষ বিশেষ কর্মে 
নির্বাচিত ও নিয়োজিত সমিতির নির্ধারণগুলি কন্মে রূপান্তরিত করবার ক্ষমতার 
একমাত্র অধিকারী । সুতরাং, তার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় যে, তিনি সঙ্ন্ত 
রাষ্ট্রীয় স্বার্থবুদ্ধি এবং অন্তান্ট শিক্ষাবহিভূতি প্রভাবের উধ্র্ব অবস্থিত থাকবেন 
১৯৪৯-এর প্রস্তাবে সেইজন্েই বল! হয়েছিল যে, প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন ও নিয়োগ 
করবেন প্রার্দেশিক সরকার ; কিন্তু তার আগে শিক্ষামন্ত্রী, ঢাকা ও কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ালয়ের ছুই ভাইস্-চ্যান্দেলার এখং পাবলিক সান্ভিস কজিশনের সভাপতি, 
এই চারজনকে নিয়ে একটি নির্ব্বচন সভা গঠিত হবে ; এই সভা তিনজন প্রার্থীর 
নাম নির্বাচন করবেন, এবং প্রাদেশিক সরকারকে প্রেসিডেণ্, নির্বাচন ও 
নিয়োগ করতে হ'ৰে এই তিনজনের একজনকে | বর্তমান প্রস্তাবে এলব কিছুই 
নেই; প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষমতা সরাসরি প্রাদেশিক সরকারের 
হাতেই একান্তভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । তার ফল এই হ'তে বাধ্য যে 
প্রেসিডেন্ট. একান্তভাবে প্রাদেশিক সরকারের প্রসাদাকাজ্ী হ'য়ে পড়বেন ; 
প্রাদেশিক সরকারের ইচ্ছা! ও আদেশ পালন করাই হু'ৰে তার নির্বাচিত ও 
নিয়োজিত হ'বার প্রধান উপায় ও অবলঘ্বন। নির্বাচন ও নিয়োগের পরও 
তাকে সরকারের ইচ্ছা ও আদেশামুগামী হওয়া ছাড়া, আর কোনও উপায় 
থাকবে না, কারণ তা' নইলে তার পুননিয়োগেরও কোনও সম্ভাবন! থাকবে না। 
প্রেসিডেন্টের অস্থায়ী অনুপস্থিতিতে বোডের কোনও সভ্য প্রেমিডেণ্টের 
শলাভিষিক্ত হ'তে যাতে না পারেন তার জন্ত ভাইস্‌ প্রেসিডেণ্টের পদটি 
একেবারে তুলেই দেওয়] হয়েছে 

(গ) বোড-সংশ্রিষ্ট বিভিন্ন কষিটির সভ্য নির্বাচন ও নিয়োগের ক্ষমভাও 
সরামরি গ্রার্দিশিক সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হ'য়েছে ; বিশেষজ্ঞ নির্বাচনের 
ক্ষমতাও কৰিটিগুলির হাতে রাখা হয়নি । ১৯৪২-এর প্রস্তাবে, প্রার্দেশিক 
সরকার নিয়োজিত জেল! জজের সমপদস্থ একজন বিচার বিভাগীয় কর্মগারী, 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচিত একজন সিপ্ডিকেট সভ্য এবং ঢাক] বিশ্ববিষ্ঠালয় 
নির্বাচিত একজন কর্মসমিতির সভ্য এই তিনজনকে নিয়ে একটি ট্রাইবুন্তাল 


বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্তমান মন্ত্রিমগুলী ১৪৭ 


গঠনের অঙ্গীকার ছিল) বোড? কর্ম-স্দিতি এবং বোড:সংশ্লিষ্ট কমিটি 
গুলির নির্বাচন ও নিয়োগ সংশ্লিষ্ট লকল প্রকার বাদবিতগ্ডার মীমাংসার ভার 
এই ট্রাইবানালের উপর ন্তস্ত করবার প্রস্তাব কর! হু'য়েছিল। বর্তমান 
প্রস্তাবিত আইনে এই ট্রাইব্যুনালের ফোন স্থান নেই। নির্বাচন-নিয়োগ 
সম্পকিত বাদবিত গার একমাত্র মীষাংসক ভ'বেন জেলা জজের সমপদন্থ একজন 
বিচার বিভাগীয় কর্মচারী, এবং হ্াকে নিযুক্ত করবেন প্রাদেশিক সরকার । 
১৯৪২-এর প্রস্তাবে বল! হ'য়েছিল, মাধ্যমিক শিক্ষার অর্থভাগ্ডার ও হিলাবপত্র 
সম্বন্ধে কার কিছু ঘল্বার থাকলে প্রাদেশিক সরকার-নির্দি্ট নিয়মানুযায়ী তিনি 
হিসাব পরীক্ষকদের নিকট তীর বক্তব্য ও আপত্তি উপস্থিত করছে পারবেন । 
বর্তমান ৯*৪৪-এর প্রস্তাব থেকে এই অঙ্গীকার তুলে দেওয়া হ'য়েছে। 

এইভাবে নানা উপায়ে বর্তমান মন্ত্রমগুলের একান্ত সাম্প্রদারিক রাষ্রবুদধি, 
শিক্ষাবুদ্ধি ও শিক্ষার প্রয়োজনকে আচ্ছন্ন করেছে; এবং তার ফলে, ডাদের 
প্রস্তাবিত আইনে প্রদেশিক সরকারের হাতে অনেক বিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা 
অর্গণ করা হয়েছে, যার ফলে মাধ্যমিক ।শক্ষার ব্যাপারে সরকার যে কোনও 
ক্ষেত্রে হস্তার্গণ ক'রে বাধা ও বিরোধের স্থ্টি করতে পারবেন । 

(ঘ) অন্তান্ত কয়েকটি ব্যাপারেও এই প্রস্তাবিত আইনে গভীর ও ব্যাপক 
অর্থবহ পরিবর্তন কর] হ'য়েছে ষ! শিক্ষান্থার্থবিরোধী। আপাতদৃষ্টিতে হনে হয় 
এইসব পরিবর্তন বিশেষ লক্ষণীয় নয় ; কিন্ত একটু গভীরভাবে দেখলে এদের 
ব্যাপক ও গভীর উদ্দেশ ধরা পড়তে বিলম্ব হয় না। নূতন বিগ্ালয়ের স্বীকৃতির 
ধারাটি অপরিবন্তিতই র'য়ে গেছে ; কিন্তু হঠাৎ স্বীরুতি তুলে নেবার সম্পর্কে যে 
সব নিষেধ-বিধান ছিল সেগুলি একেবারে তুলে দেওয়া হ'য়েছে। এর অর্থ 
সুম্প্ ; বোড ইচ্ছা করলেই যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর না দিয়ে ষেকোন 
বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি তুলে' নিতে পারবেন । ১৯৪৯-এর প্রস্তাবে সুস্পষ্ট উল্লেথ 
ছিল, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠীলয় কর্তৃক ম্যাটিকুলেশন পরাক্ষার সম্গপযায়দ বলে 
স্বীরুত যে কোনো পরীক্ষা মাধাষিক শিক্ষাবোর্ড গ্রহণ করতে পারবেন, পাঠ্য- 
পুস্তক নির্বাচন ও প্রকাশ করতে পারবেণ, এবং কলিকাত। বিশ্ববিভালয় 
যাধ্যমিক শিক্ষাসংক্রান্ত ষেসব কাজে বর্তমানে রত আছেন সে সমন্তই বোড 
নির্বাহ করতে পারবেন । সেই জগ্ই প্রস্তাব করা হয়েছিল, এর জন্ত 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয় যে ধিক ক্ষতি স্বীকার করবেন, তা" প্রার্দেশিক 
সরকারকে পূরণ করে দিতে হবে । বর্তমান প্রস্তাবিত আইন এ-সন্বন্বে। একেবারে 


১৪৮ : আচার্ব) বাণী 


নীরব, যদিও প্রায় নিশ্চিত ষে বোর্ড উপরোক্ত রূপ পরীক্ষা! গ্রহণ করবেন ১ 
তা'ছাড়া। বো ষে পরীক্ষামান নির্দেশ করবেন তা'' বর্তমান ম্যাটিকুলেশনের 
সমপধায়ন্থ কিনা তা নির্ধারণ ব্যাপারে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনে 
অধিকারের উল্লেখও এই প্রস্তাবে নেই। 
৩। সাধারণ কয়েকটি কথ 

আর বিশ্লেষণ করে লাভ নেই। প্রগতিবিরোধী, শিক্ষাবিরোধী প্রস্তাবিত 
আইনের বিরোধীতা স্তাডলার কমিশন অনুমোদিত ম্বায়ত্তশানিত মাধ্যমিক 
শিক্ষাবোর্ড গঠন প্রস্তাবের বিরোধিত। নয়-_-একথা। ন্ম্পষ্ট করে জানাবার প্রয়োজন 
আছে। সুগঠিত, শ্বা়ত্বশলিত, বথার্থ শিক্ষার প্রগতি ও প্রসারকাম্ী একটি 
মাধ্যষিক শিক্ষাবোড' জনসাধারণের সহারভায় দেশের শিক্ষাকে ক্রমশঃ ,উন্নতির 
পথে, প্রনারের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এ বিশ্বাসের অবকাশ আছে। 
কিন্তু ষে প্রস্তাবের মূলে রয়েছে সাম্প্রদায়িক দ্বার্থবুদ্ধি, রাষ্স্বার্থবুদ্ধি, সে-প্রব্তাৰ 
শিক্ষান্থার্থের অন্থকুল কিছুতেই হ'তে পারে না-_সে প্রস্তাব শিক্ষাবিরোধী, 
জাতীয়তা বিরোধী হ'তে বাধ্য। প্রস্তাব"প্রণয়ন কর্তার! বদি মুসলঙগানের' জন্য 
বিশেষ ধরণের ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চান, সে-শিক্ষার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত 
এখনও বিদ্যষান--একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে আরস্ত করে এম, এ, স্তর 
পর্য্যস্ত। যে-সব হিন্দুর ধর্মশিক্ষার জন্ত পৃথক সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা 
কান! করেন তাদের জন্তও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু তা হলেই 
দেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা, পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান একান্তভাবে সাম্প্রদায়িকভাৰে 
গড়ে উঠবে, বস্ত ও পাধিৰশিক্ষাকে অগ্রাহা করবে, এ-যুক্তি আজ বিংশ শতার্বীতে 
কিছুতেই স্বীকার করা চলতে পারে না। এই আদর্শ স্বীকৃত হ'লে সাম্প্রদায়িক 
মিলন ও জাতীয় এঁক্যের যে স্বপ্ন আমর! দেখছি, যে আদর্শে আমরা উদ্ধন্ধ হচ্ছি 
তা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে । এক সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক আদর্শে অনুপ্রাণিত হলে 
আর এক সম্প্রদদায়ও নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'বে, এতো 
খুবই স্বাভাবিক ; এবং তার ফলে একা স্বার্থবোধ চিরকালের জন্ত নষ্ট হ'য়ে 
যাবে, দেশ সাম্প্রদারিক বিদ্বেষের বিষে ছেয়ে যাবে, এবং সাম্প্রদায়িক কলহ দিন 
দিন উগ্রতর হ'য়ে দেখ! দেবে। শভ শত লোকের ত্যাগ ও নিংস্বার্থ কর্ম, অর্থ 
ও সেবা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে-সৌধ বাংলাদেশ আজ গড়ে তুলেছে, যা" নিয়ে 
আজ বাঙলার এবং বাঙালীর গর্ব, ক্ষমতার দর্পে এবং সংখ্যাধিক্যের জোরে 
বর্তমান গ্রগতি.বিরোধী, জাতীয়তাবিরোধী অন্ত্রিমগুল আজ ত' মাটির ধুলায় 


বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা ও বর্তমান মন্্রিমগুলী ১৪৯ 


লুটিয়ে দিতে চাইছেন। যথার্থতঃ বল্তে গেলে প্রস্তাবিত বিল মানুষের শ্বাধীন 
চিন্তা ও কর্মের মূল অধিকারে হুন্তক্ষেপ করতে উদ্ধত হ'য়েছে, আমাদের জাতির 
আশ! ও আদর্শের মূলোচ্ছেদ করবার উপক্রম করেছে । ত।' ছাড়া, যে সরকার 
এ পর্য্স্ত মাধ্যমিক শিক্ষা বিষ্তারের পথে বাধাই সৃষ্টি করেছেন বেণী, ধার! 
এতটুকু আনুকূল্য কখনও দেখান নি, সেই সরকারের হাতেই এত বড় ক্ষমত] 
কেন্দ্রীকত করবার চেষ্টাকে দেশবাসী কিছুতেই সন্দেহের চক্ষে না দেখে পারে 
না। একথা কেউ ৰলে ন! ষে, বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি নির্দোষ ; এর সংস্কারও 
ব্তমান জাতীয় আদর্শানুযায়ী পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা সবজনগ্রাহ ; কিন্ত 
প্রস্তাবিত বিল সংস্কার ও পুনর্গঠন দূরে থাক্‌, যে-সব সুযোগ সুবিধা এখন বর্তমান 
যেজাতীয় আদশ এখনও এই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে সক্রিয় ভার মূল একেবারে 
বিনষ্ট করে মাধ্যমিক শিক্ষাকে সাম্প্রদারিক স্বার্থবুদ্ধি এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ- 
ক্ষমতার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছে। এর চেয়ে আত্মঘাতী প্রস্তাব আর কি 
হ'তে পারে ? 

দেশের পূর্বমীঙ্গায় যখন পররাজালোভীর আক্রণ, রাষ্রীয় ব্যাপারে দেশ যখন 
পরু্দস্ত, ছুভিক্ষে যখন জনসাধারণ পীড়িত, ভখন এই সর্বব্যাপী ছুর্যোগের সুযোগে 
এই ধরণের সাম্প্রদায়িক আইনের প্রস্তাব সংখ্যাধিক্যের জোরে 'পাশ' করিয়ে 
নেবার চেষ্টা বথার্থই দুর্বলভার লক্ষণ-__স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে, এর পশ্চাতে যথার্থ 
শক্তির ও আত্মিক বলের সম্্থন নেই । নইলে এমন সঙ্য়ে বর্ত্ান মস্ত্রিমগুল এই 
ধরণের আইন উপস্থিত করবেন কেন, এবং তা নিয়ে এত তাড়ানুড়োই বা করবেন 
কেন? শিক্ষ। সংক্রান্ত এইরূপ মূলগত আদর্শ নিয়ে ছেলেখেলার সময় কি এই? 
দেশের সবচেয়ে যখন বড় প্রয়োজন দেশরক্ষা, দেশের জনসাধারণকে ছন্ভিক্ষের 
হাত থেকে বাচানো, গৃহহীন ও বন্ত্রহীনের গৃহ ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করা, তখন কিনা 
তার! এনে উপশ্থিত করছেন এই ধরণের এক প্রগতিবিরোধী, জাতীয়তাবিরোধী 
শিক্ষা-আইন, যা' জাতি হিসাবে আমাদের আরে! পঙ্গু করতে বাধ্য 

তাছাড়া, যুদ্ধের পর দেশের শিক্ষাব)বন্থা কিভাবে পুনর্গঠিত হ'বে ভা নিয়ে 
ভারত সরকারের শিক্ষাবিদ কর্মচারীর! এবং দেশের অন্তান্ত অনেক ষনীষী নানা 
চিন্তা করছেন, নানা পরিকল্পনা রচন! করছেন। ভারত সরকারের শিক্ষা! উপদেষ্টা 
সর্বোচ্চ কর্মচারী জন্‌ সার্জেন্ট ইতিমধ্যেই একটি হুচিস্তিত পরিকল্পন1 প্রকাশও 
করেছেন। সেই পরিকল্পনা ভারত সরকার ও দেশের মনীষীদের সমর্থন লাভ 
কম্পেছে। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় বর্তমান বাংলার সরকারী মন্ত্রীমগুলের যে 


১৫৩ আচার্ধ্য বাণী 


পরিকল্পনা এই প্রস্তাবিত আইনে প্রকাশ পেয়েছে, তা সবপ্রকারে সার্জেন্ট 
পরিকল্পনার প্রগতি ও প্রসারমূলক আদর্শের বিরোধী ও পরিপন্থী । 

আমরা এখনও আশা রাখি, বর্তঙান মন্ত্রক্নগুল অবিলম্বে এই প্রস্তাব 
প্রত্যাহার করবেন, এত তাড়াহুড়ো করে একে বিধিবদ্ধ করতে চেষ্ট। করে দেশের 
শিক্ষার কঠরোধ করবেন না। যদি এই প্রস্তাব প্রত]াহত ন! হয়, তাহলে 
সমস্ত দেশে যে তুমুল বিপর্ধ)য় দেখ। দেবে, যে বিদ্বেষ বিষ ছঙিয়ে পড়বে, তার 
ফল কখনও কল্যাণকর হ'তে পারে না। 


জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় * 


আমার বয়স ৭৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে : ্ানিনা দেহকে কে সর্বপ্রথম যষ্টির 
সহিত তুলনা করিয়াছিলেন । আঙি দেখিতেছি, আমার দেহখানিকে ই ষথার্থ 
বষ্টির সহিত তুলন! করা চলে-_-ইহা পুরানো হইয়া! গিয়াছে এবং জরার প্রকোপে 
হয়ত ঘণেও ধরিয়াছে, যে কোনও দিন একটা সামান্ত কারণেই হয়ত ষট করিয়া 
ভাঙিয়া যাইতে পারে। এরূপ শরীর লইয়! টাঙ্গাইলের ন্যায় হরধিগম্য স্থানে 
ওঠ. বলিতেই দৌড়িয়! যাওয়া! আমার পক্ষে যে শুধু কষ্টকর এবং দুঃসাধ্য, তাহা 
নহে অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। তারপর রোগীর পথ্যের স্তায় আঙগার 
খাবার দাবারের তৃকৃতাক্‌ এবং গাধালের ঝোলের ব্যবস্থা করিতে যাইয়া 
উদ্ভোক্তার্দিগকে অনেক সময় নাজেহাল হইতে হয়, এবং হয়ত এমন ঝঞ্চাট 
পোহাইভে হয় যে, তাহাতে আমি নিজেই বড় অপ্রস্তত বোধ করি। 

এই লকল সাতপাচ ভাবিয়া এবার টাঙ্গাইলে পূর্ববঙ্গ সম্মিলশীর ব্রন্দোৎসৰে 
পৌরোহিত্য করবার জগ্ঠ যখন এই উৎসবের উদ্যোক্তাগণ আমার আযৌবন বন্ধু 
শ্রদ্ধেয় শ্রীঘুক্ত কষ্ণকুমার হ্িত্র মহাশ্রকে পুরোভাগে লইয়া আমার আস্তানায় 
আলিয়া! হানা দিলেন, তখন আমি দৃঢ়তার সহিত পনা” বলিয়। তাহাদিগকে 
প্রত্যাখযান করিয়া দিয়াছিলাষ এবং ইহাও জানাইয়। দিয়াছিলাম যে, লাওতালের 





* টাঙ্গাইল পূর্ববঙ্গ ত্রাঙ্গ-সম্মিলনীর যটত্বারিংশ বাধিক অধিবেশনে 
সভাপতি আচার্য্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অভিভাবণ--১৯৩৬। 


জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় ১৫১ 


প্বুপির” মত এ পন” আর স্ই্য।” হইবে না। কিন্ত তখন মনে হয় নাই যে, 
বাঘের চেয়ে বাঘ-ঢযাসার প্রদ্তাপ এবং প্রভাব এত এশা! বন্ধু কৃষ্ণকুমারকে 
এডাইলাম, কিন্তু তাহার জামাতা__ন্তরাং আমার ও জাহাতা-_-শ্রীমান্‌ শচীন" 
প্রসাদ ছিনে-জোকের মত এজন করিয়া আমার গায়ে লাগিয়। গেল যে, তাহার 
অনুরোধ রক্ষার জন্য আমি তখন টাঙ্গাইল কেন, বামস্কাট াতে৪ যাইতে রাজী- 
নামা লিখিয়] দিয়া অব্যাহতি পাইলাষ ! 

আমি পূর্ব্বেই বালয়াছি আমার যাবার সময় হইয়] আসিয়াছে । জীবনের 
সন্ধা ঘপাইয়া আলিভেছে ; একটি চোখ হারাইয়াছি, এই শেষধাত্রামুখে 
অন্তগামী হৃর্ষের ম্লান রশ্মিতে আমার এই দুর্ভাগা দেশের ঘরে ঘরে যে বিষাদের 
ছবি দেখিত*ছি, এবং চারিদিকে দেশব্যাপী যে মম্মভেদী হাহাকার শুনিতেছি, 
তাহাতে আঙষাকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে। যে ব্যথা এবং হঃখের আঠেয়গিরি 
আমার প্রাণের মধ্যে ছহু কগিয়া জলিতেছ্কে, তাহার জালায় পাগল হইয়! 
আমি--[ষ দেশে “পধ্চাশোদ্ধে বনং ব্রডে ৎ”-এর,ব্যবস্থা ছিল, সেই দেশে জন্মিয়াও 
আক্ত কাশী, কাঞ্চী, কাণ মদ্রাজ, পগণ্ত বাঙ্গালোর, তারপর করাচী, লাঞোর, 
ঢাকা-আত্রাই প্রভৃতি স্থানে এই বয়ে উন্ধাপিণ্ডের মত ঘুরিয়া বেডাইতেছি, 
এবং দেশের যুবকর্দিগকে শান্ত সঙ্গাহিত হইয়া মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জগ্ত 
আহ্বান করিয়। বেডাইছেছি। 

আষি সারা জীবন রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাশনা এবং গাবষণা লইয়াই 
কাটাইয়াছি ; এ ব্রতের মূলনুত্রই হইল সত্যের অনুসন্ধান--খাটা, নিছক যোল 
আনা সত্যের অনুসন্ধান এবং ভাহার প্রয়োগ ; এখানে পাই পয়সারও ভেজাল 
চলে না, এবং শ্িথ্যার সহিত এতটুকু সন্ধি কর! যায় না। চিরদিন সত্যের অনু- 
সন্ধানে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিয়াঁছিলাম বলিয়াই বোধ হয় সতযস্বরূপের উপাসনাকে 
জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা বলিয়া! $হণ করিয়াছিলাম, এবং এই দীর্ঘকাল সেই সত্য- 
স্বরূপের ধ্যান, ধারণ এবং উপাসনাকেই এবং “তশ্মিন প্রীতিস্তত্ প্রিয়কা ধ্যলাধনম্‌ 
চ ভদুপাসনষেব*-কেই জীবনের ধবতারারপে ক্ষ) রাখিয়া পথ চলিয়াছি। 

লোকে অন্রষোগ করিয়া আমাকে বলেন যে সারাগীবন (9৪% 651১9 নাডা- 
চাড। করিয়াই ত জীবন কাটাইলেন-_কিস্তু এই বয়লে আবার খনার, সঙ্কটত্রাণ, 
দেশী কলকারখান! স্থাপনের উদ্ভোগ আয়োজন, এবং বাঙালী ছেলেদের ষাথায় 
ডাঙগশ মারিয়! তাহাদিগকে জ্গাগাইয়! তুলিবার বাতিক চাগাইল কেন? 

এ কেনর উত্তর দিলেই আধার অস্তকার অভিভাষণের বন্তব্য বল! হইবে। 


১৫২ আচার্য্য বাণী 


গ্রায় অর্ধ শ্রতাবীকাল অধ্যাপনার কাজ করিয়া আসিতেছি, এবং সেই উপলক্ষ্যে 
কত হাজার হাজার ছাত্রকে বুঝাইয় দিঁয়াছি যে, সুধ্য এবং চন্দ্রগ্রহণ রাছ নামক 
কোনও রাক্ষসের ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টায় কুর্যয এবং চন্দ্রকে গলাধঃকরণের ফলে 
সংঘটিত হয় না, এবং শেষে মর্ত্যবাসীদের কাসর ঘণ্টা, ঝাঁজর এৰং খোল কর- 
তালের সহযোগে পুজা অর্চনার ফলে রাক্ষসাধিপতি রাহ তৃপ্ত এবং তুষ্ট হইয়া 
কবলিত চন্্রহ্্যকে ছাড়িয়া দেওয়ার ফলেই তাহাদের মুক্তি সংঘটিত হয় না। 
এই যে সকল জনশ্রুতি, ইহা! নিছক মিথ্যা এবং কল্পনা প্রহ্ুত | 

পৃধিবী, চন্ত্র এবং হুর্ধ্য আপন আপন কক্ষে নিয়ত ঘুরিতেছে । এইরূপ 
ভ্রাম্যমান অবস্থায় পৃথিবীর ছায়। চক্র অথবা হুর্ধ্ের উপর পড়িলেই উনার অংশ- 
বিশেষ ছায়ায় ঢাকা পড়ে এবং যে পরিমাণ ঢাকা পড়ে, ভাহাই আংশিক বা 
পূর্ণগ্রহণরূপে পৃথিবীতে দেখা যায়। ইহাই চন্্র এবং হৃর্ঘ্যগ্রহণের বৈজ্ঞানিক 
ব্যাখ্যা, ইহাদের মধ্যে রাহুর আক্রমণ এবং তাহার মুখগহ্বর হইতে চন্রনুধ্যের 
নি্চতি ও মুক্তির যে মিথ্যা এবং কাল্পনিক কাহিনী রচিত হইয়াছে ভাহা আগা" 
গোড়াই ঝুঠা। 

আজ অর্ধ শতাব্দীকাল ছাত্রদিগকে এই বৈজ্ঞানিক সত্যের ব্যাখ্যা করিয়! 
বুধাইয়া আনিলাষ, তাহারাও বেশ বুঝিল এবং মানিয়া লইল ; কিন্তু গ্রহণের 
দিন যেই ঘরে ঘরে শঙ্গা-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে এবং থোল করতাল সহযোগে দলে 
দলে কীর্ভনীয়ার! রাস্তায় বিছিল বাহির করে, অনি এই সকল সত্যের পৃজা- 
রীরাও সকল শিক্ষাদীক্ষা জলাঞজলি দিয়া দলে ভিড়িতঘে আরম্ভ করে এবং ঘরে 
মশৌচাত্তের মত হাড়িকুঁড়ি ফেলার ধু লাগিয়া যায় । 

সেই হইতে আমার মনে এই ধারণ! বদ্ধমূল হইয়াছে যে, যে জাতির শিক্ষিত 
সম্প্রদায়ের মধ্যেও ভাবের খরে এত লুকোচুরি চলে, তাহাদের মুক্তি সুদুর- 
পরাহৃত। আঙি অশিক্ষিত অথবা নিরক্ষর লোকদের কথা বলিতেছি না) 
কারণ জনশ্রুতি, দেশাচার এবং লোকাচারই তাহাদের নিকট ধর্ম__যুক্তির দ্বারা 
লত্যনিথ্যা বাছিয়া অথবা বিচার করিয়া লইবার মত শিক্ষা বা সামর্থ; তাহাদের 
নাই। যেজাতির শিক্ষিত সম্প্রদায় সত্য কি তাহা! জানে এবং বোঝে, কিন্ত 
জীবনে বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত নছে,--ষনের গোপনে, লোকচক্ষুর অস্তরালে 
যে সত্যের নিকট লজ্জায় মস্তক অনবত করিতেছে,--অথচ বাহিরে জনসমাজে 
এবং সভার মাঝারে তাহাকে স্বীকার করিবার সাহল নাই-লে জাতি কেমন 
করিয়। জগতের নিকট লগর্বে মাথা তুলিয়া দাড়াইবে তাহা আমার বুদ্ধির অততীত। 


জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় ১৫৩ 


এক শতাব্দীরও পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামষোহন রায় ব্রাঙ্মদাজ প্রতিষ্ঠা 
করিয়া এই বাংল! দেশে সর্বপ্রথম সত্যের পূজা প্রবর্তন করেন। সে কি 
অন্ধকার যুগের ভি্ির রাত্রি আমর] দেখিয়াছি। ধর্মের নামে রোরগ্ঠজান 
জননীর বক্ষ হইতে নবজাত শিশুকে ছিনাইয়া লইয়া পিতাই নিজ ওরসজাত 
পুত্রকে সমুদ্রগ্ভে হারের মুখে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া! দিতেছে । গভীর জঙজলের 
মধ্যে কালী মন্দির স্থাপন করিয়! কোনে! হতভাগ্য পরিবারের নিষ্পাপ, নিল 
শিশুকে চুরি করিয়৷ আনিয়া ধর্মের নাষে নরবলি দিয়! মহাপুণা সঞ্চয় করিলাম 
ভাবিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে ! স্বামীর জলস্ত চিতায় স্ত্রীকে টানিয়া হ্যাচড়াইয়া 
লইয়া, বাশ চাপা দিয়া, জীবন্ত পুড়াইয়৷ ষারিয়। ভাবিতেছে ইছাই সতীধর্য 
পালনের পারাকাষ্ঠা হইল! গুরুবাদ, কর্তাভজ! এবং ৰামাচারাদি বহু ছুর্নাতি- 
মূলক অনুষ্ঠানের প্রচলন করিয়া গার্থস্থ্য এবং সামাজিক জীবনে দুরপনেয় কলঙ্ক 
লেপন করিয়া ধর্মের নামে সষাঁজে জীবন্ত নরকের প্রতিষ্ঠা করিয়া! যামুষের 
ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক জীবনের পবিভ্রত! জন্মের মত নষ্ট করিয়। দিতেছে । 
সেই তিমির রজনীর অন্ধকার দূর করিয়া যে মহাপুরুষ এদেশে এক নব 
উষার নূতন আলোক আনয়ন করিয়াছিলেন, আজ তীহারই প্রচারিত ব্রাঙ্গ- 
সমাজের উৎসব প্রাঙ্গনে দীড়াইয়া সেই নবধুগের বার্ভাবাহী মহধি রাজা 
রামমোহন রায়কে সর্বাগ্রে প্রণাষ করি, বাহার ৰাণীকে কৰি তাহার অন্গর কণ্ঠে 
ভাব! দিয়! গাহিয়াছেন-_- 
মোর! সত্যের পরে ঘন, আজি করিব সমর্গণ 
জয় জয় সত্যের জয়। 
ষোর] পৃজিব সভ্য, বুঝিৰ সত্য, খু'জিব সত্য ধন, 
জয় জয় সত্যের জয়। 
যদি ছুঃখে দিতে হয়, তবু মিথ্যা চিন্তা নয়, 
যদি দৈন্ বছিতে হয়, তবু মিথ্যা কর্ম নয়, 
যদি দণ্ড সহিতে হয়, তবু ষিথ্যা বাক্য নয়, 
যদি মৃত্যু নিকট হয়, তবু নাছি ভয় নাহি ভয়, 
জয় জয় সত্যের জয় ॥ 
মহাত্বা রাজ! রামষোহন বাঙলার সেই তম্সসাচ্ছন্ন বুগে সকল প্রকার 
বঅন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, দেশাঢার ও লোকাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নুরু করলেন, 
এবং ভাহার ফলেই এ দেশ সর্বপ্রথম মুক্তির আম্বাদ পাইল। রাষষোহনই 


১৫৪ আচার্য) বাণী 


সর্বপ্রথম এ দেশের বুকের উপর হইতে দেশাচার এবং লোকাচারের জগন্দল 
পাথর ঠেলিয়া ফেলিলেন, এবং মৃতপ্রায় জাতিকে অমৃতের বাণী শুনাইলেন। 
তারপর 11167, ঢ%6-দিগের স্তায় ক'ত মনীষী এবং কত মহাপুরুষ 
রামমোহনের পতাকাতলে আসিয়। দগণ্ডাযষান হইলেন, এবং বজনির্থোষে সত্যের 
বাণীলকল প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। তেত্রিশ কোটি দেবতাধ্যুষিত দেশে, 
যী, মাকাল, ঘেটু ও মনসা পূজায় মগ্র, ষরণোনুখ জাতি, সর্বপ্রথম মহষি 
দেবেজ্ুনাথের ক হইতে খাষি-যুগের প্রচারিত উপনিষদ্দের নেই অমরবাণী শুনিয়া 
স্তত্তিত হইল-__ | 
'শূর্বন্ধ বিশ্বে অমুতন্ত পুত্র। 
আ যে ধামানি দিব্যানি তন্তু | 
বেদাহহমেতৎ পুরুষং মহাস্তং 
আদিত্যবণং হঙসঃ পরস্তাৎ ॥" 
রপবিবজ্জিত অরূপকে যাহার! আপনাপন কর্পনানুষায়ী রূপ না দিলে 
দেখিতেই পাইত না, এবং ভূমা অসীমকে যাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ভীর মধ্যে আব 
না করিতে পারিলে নেই বিরাট অনাদি পুরুষের সত্তাই উপলব্ধি করিতে পারিভ 
না, ভাহার। বিশ্য়-বিমুগ্ধ হইয়া উপনিষদের ব্রহ্মপূজার বাণী শ্রবণ করিল-- 
যে৷ দেবোহগ্পো যোহপন্থু 
যে! বিশ্বং ভূবনমাবিবেশ 
যে৷ ওষধধু যো বনম্পতিযু 
তশ্বৈ দেবায় নমো! নমঃ। 
তাহার1 মন্ত্রাবিষ্টের হ্যায় গুনিল সাধু ভগবদ্তক্ত ব্রহ্মপুজকগণ তদগতচিত্তে 
প্রার্থনা করিতে ছেন-_. 
অসতো মা সদগময় 
তমসো মা! জ্যোভির্গয় 
মৃত্যোর্মাহমুতং গস ॥ 
অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া! যাও ! অন্ধকার হইতে আঙার্দিগকে 
জ্যোতিতে লইয়া যাও! মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমুতেতে লইয়া যাও! 
প্রায় পৌনে এক শতাব্দীর পুর্ব্বেকার বাঙলা দেশের সামাজিক বেষ্টনী এবং 
পারিপাখ্বিক অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া! নানারূপ দেশাচার এবং 
অন্ধসংস্কারের বজবীধুনীর মধ্যে বন্ধিত হইয়া যখন 'প্রথম কলিকাতায় আলিলাষ+ 


জাতীয় মুক্তি পথে অন্তরায় ১৫৫ 


তখন ব্রাহ্মদমাজের সেই অগ্নিধুগের ক্ষুরধার যুক্তির মুখে পড়িয়া, সকল হিথ্যার 
আবরণ এবং বজ্বন্ধন কাটিয়া ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। আফি যেন এক নবজীবন 
এবং মুক্তির আম্বাদ পাইলাম। সেই হইতে ত্রাক্ষধন্মকেই আমি আমার 
জীবনের অবলম্ন বলিয়! গ্রহণ কিয়াছি। কিন্ত আমি মাকামারা, তিলকধারী 
ব্রাহ্ম নই এবং ব্রাঙ্গধন্মকে আমি একটা 1১190190017) 01691১01110, 
লোহার চে ঢাল! হাত পা বাধা 9০600619 79110700 বালয়! কোনও দিন 
বুঝি নাই এবং গ্রহণও করি নাই। 

ভ্গতের সকল ধম্মপিপাস্থ নরনারীর সম্মুখে ইহ বিশ্বঙ্জনীন এবং সার্ঝজনীন 
ধম্মেপ এমন এক বিশাল, বিরাট আদশ স্থাপন করিযাছে যে, ইহার শ্ববপ 
যতই উপলব্ধি করিতে যা'ই, ততই ইহার বিশ।লতার মধ্যে ডূবিয়া যাইতে 
থাকি, এবং এই বিশ্ববপের চিস্তা করিতে করিতে বিশ্মিত ও মুগ্ধ এবং হতবুদ্ধি 


হইয়া যাই। এই ব্রাঙ্গধন্দা 9৮67৮91], 6৮০৮07০0768৭35 828 
9ড92:951)21)01706, 


সম্তয্যজাতি এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত সমাজ চিরগতিশীল এবং চিরচলিফুট-- সময় 
এবং জলজোতেয় হায় অবিরাম, বিশ্রাম গতিতে চলিতেছে,_-এই অনম্ত চলার 
পথে, কত সময় ভাহাকে হয়ত পঙ্গিল কর্দমাত্ত বন্ধলাশয়ের পাঁকের ষধ্যে 
পড়িয়া চারিদিকে পৃতিগন্ধ ছডাইতে ছড়াইতে চলিতে হইতেছে? কিন্ত ইহার 
গতির মধ্যে যে অগ্ডনিহিত ছুর্বার শক্তি লুক্কায়িত আছে, ভাহারই তেজে এবং 
প্রভাবে সকল বাধা বিপ্র কাটিয়া, পথের কাট! দলিয়া, মথিয়! ঠেলিয়া ফেলিয় 
সে আবার নূতন তেজে নিজের পথ নিজেই কাটিয়া বাহির হয়--জনপদ এবং 
জগতের কল্যাণকারীরূপে পুজিত ও আদৃত হয়। 

মানব জীবনে এবং নুষ্য সঙ্গাজে ব্রাহ্মধর্ম এইরূপ ছুনিবার শক্তি সঞ্চয়ের এক 
বিরাট ৪০৪৪৩ 96০. এইখানে যা্দি শক্তি সঞ্চিত থাকে তবে ইহার 


গতি আর বিদাশ নাই। 
“কালোহয়ং নিরবধি, বিপুল! চ পৃ্থী,-- 


পৃথিবী বিশাল এবং বিপুল, কালও অনন্ত । এই অন্ত পথে চলিতে চলিতে 
কত বাধা, কত বিদ্ু, কত পস্থিল খবর্ডন৷ আসিয়া পথ (রোধ করিয়া 
ধাডাইবে, কিন্তু এ ৪6078£9 0৪6৪[-তে যদ্দি শক্তি সঞ্চিত থাকে তবে 
ঝাভৈ ! আভৈ !! 


বিগভী হইয়া সব বাধা বিদ্ব দলিত মথিত করিয়! তবে পথ চলিতে পারিবে। 


১৫৬ জাচার্য্য বাণী 


"যদি দেখ পথে ভয়ের সঞ্চার, প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার 
সেপথে রাজার প্রবল প্রস্ভাপ, শমন ডরে যার শাসনে !” 

ভক্ত সাধক মিথ্যা এই গান করেন নাই। মানব জীবনের শত পাপ 
গ্রলোভন এবং ছুর্বধলতার মধ্যে পড়িয়া যদ কোন দিন হাবুডুবু থাইয়া থাক এবং 
"সব গেল” “সব গেল” বলিয়া তাহার আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত ৰাছ 
তুলিয়া যদি সেই রাজার দোহাই দিতে পার, ভবে নিশ্চয়ই জেন, এ 96০:৪৪০ 
১৪৪০ হইতে অন্িস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া সব পাপ প্রলোভন পুড়াইয়। ছারখার 
করিয়া দিবে । আবার বলি -ব্রাহ্গধর্ম মানব জীবনের এই 89০৪890৪৮6০] 

শৈশবকালে কলিকাতায় আসিযা৷ ব্রাহ্ধর্মের পতাকাবাহীদের মুখে এই 
সকল অগ্নিবাণী শুনিতাম, আর জীবনে নৃতন স্বল্প সকল গ্রহণ করিতাম। সেই 
ছাত্রাবস্থাতে সাধারণ ব্রাঙ্গপষাজের মন্দিগ স্থাপনের ফণ্ডে ২০ টাক! দিয়" 
ছিলাম। একথা আমার মনে ছিল না; কিন্তু সম্প্রতি ব্রাঙ্গলমাজের এক বিদুষী 
কন্ঠা, শাস্ত্রী শকুন্তলা রাও, এম, এ, বি, লিট, ( অকসন ) সেদিন আসিয়া আমাকে 
বলিলেন যে, পুরাতন নথী-পত্রাদি ঘণটিতে ঘণটিতে ছা'্রাবস্থায় ব্রাহ্গমন্দির 
নিক্মাণের সাহাষ্যকারীদের লিষ্টের ষধ্যে আমার এবং আমার বন্ধু কৃষ্কুঙ্গার মিত্র 
অছাশয়ের নাম দেখিলেন। 

আঙ্গি এই কথাটির উল্লেখ করিলাম এইজন) যে, সে যুগে ছাত্রদের মধ্যে 
সত্যানুলন্ধানের এবং সভ্যসম্বী হইবার কি বিপুল আগ্রহ 'ছিল, আর আজ 
দেখানে মেনে মেসে গ্রেটা গার্কব, মেরী পিকৃফোর্ড, কাননবালা এবং চক্জরীবতী 
গ্রভৃতি লিনেম! ই্রারদের রূপের চর্চা ও ধ্যান ধারণা চলিতেছে, এবং বাকি 
সমরটুকু ক্রিকেট ও ফুটবলের মাঠে ভিড় জসাইয়্া জটল হইতেছে, আর কার 
1০ কেমন হইল ভাহা৷ লইয়া! হাতাহাতি মারামারি চলিতেছে । 

হায়, আর সে সব 71180, £৮১৩৮দের জলন্ত বাণী শুনিৰ না। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্ত্র, দার্শনিক নগেন্দ্রনাথ, ভক্ত বিজয়কুষ, 
পণ্ডিত শিবনাথ আজ তোর! কোথার ! যে সকল কণ্ঠের ৰাণী শুনিবার জন্ত 
ছীঁজার হাজার নরনারী ঘণ্টার পর ঘণ্টা মগ্রুগ্ধের স্তায় ত্রাহ্মমন্দিরে বশিয়া 

থাকিত--আজ দে সকল ক নীরব হইয়! গিয়াছে-কেবল তাহার বঙ্কার 

থাকিয়া থাকিয়া! মন প্রাণ আলোড়িত করিয়া তুলে। দে সকল ক নীরৰ 
হইয়াছে সত্য, কিন্তু তীহাদের সেই জলস্ত জাগ্রত বাণী নিভির৷ যায় নাই। 
মানুষের প্রাণকে তাহ! দিকে দিকে এমন ভাবে দোল দিতেছে যে, একবার 


জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় ১৫৭ 


তাহার আঘাত প্রাণে লাগিলে উহাতে যে তরঙ্গ উঠে ভাহাতে মানুষকে পাগল 
করিয়া ভোলে । মহাপুরুষের! চলিয় বান, তীহাদের কও সঙ্গে সঙ্গে সত হইয়া 
বায়, কিন্ত তাহাদের বাণী ষরে না। অধর কবি [970550) গাহিয়াছেন-- 
৮0৮৮9010098 2011 1000 3০৪] 60 8০0] 
400. 8159 10: 952 800. 10 ৩.৮ 
মহাপুরুষের1 এই ব্রাহ্গধর্মকে জীবনে এবং জনসষাজে প্রতিঠা! করিয়া গিয়া- 
ছিলেন, এবং তাহার পুজারীদিগকে একত্র করিয়া ব্রাহ্গসষাজও গঠন করিয়! 
গিয়াছিলেন। আজ শতাবী হইতে না হইতে সে দীপ কেন হীন এবং নিপ্রভ 
হইয়া পড়িভেছে, সে সম্বন্ধে আপনাদদিগকে চিস্তা করিতে বলি। ব্রাহ্মদমাজ 
এবং ব্রাহ্মধর্ম যখন মধ্যাহ্ন হৃর্য্যের হ্যায় চারিদিকে তাহার দীপ্তি ও কিরণ বিবণীর্ণ 
করিয়াছিল, তখন বাঙল] দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলায় ও সহকুমায় ব্রাঙ্মমনির 
শ্বাপিত হইয়াছিল। আজ সে সকল ষন্দিরের দরজ। খুলিবারই লোক নাই, এবং 
ষন্দিরগুলিও ধ্বংসোনুখ! ব্রাহ্মঘমাজের লোকদের মধ্যে অনেককে আচারে 
ব্যবহারে আর ব্রাহ্ম বলিয়া চেনা যায় না বলিয়াই বুঝি তাহারা জাতিতে ব্রাঙ্গ 
বলিয়া পরিচয় দেন। 
দার্শনিক এমারসন সত্যই বলিয়াছিলেন-__ 
৭ 27198306102 18 6179 19506091060. 900800%7 01 0209 2000, 
॥ ঞজাহে 010096 আ9৪ 1000 820 ০ 11678 (00719615016 08 অঞ 
1০০শ্ 800 79 19959 0091910900০ ত্য০]28 ভআ9৪1০ড ৪ 0০00 205 সাও 
1199 108 19610091869 
ব্রাঙ্গনযাজও এখন যেন 1977061)9090. ৪1)800 01 618 10010091৪ ০1 
6009 0৮571) হইয়া দ্লাভাইয়াছে। বাহার ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া জগতের 
একেশ্বরবাদীদিগের সম্মিলনের একট] বিরাট ক্ষেত্র রচনা করিয়া! গিয়াছিলেন, 
এবং সানবজীবনে পবিত্র ব্রাহ্গধর্মের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই রোগ শোক 
খে এবং আধিব্যাধি প্রগীডিভ পৃথিবীতেই এক নূতন স্বর্গরাজ্য রচনার আয়োজন 
করিয়াছিলেন, তাহারা বলিয়া ছিলেন,--- 
“জগতে আমরা করেছি ঘোষণ! 
ঘুচাব ধরার কলুষ বাতনা 
গড়িব ভূবন নূতন ক'রে ।” 
তাহার! একে একে সকলেই চলিয়া! গিয়াছেন ; মাত্র মুষ্টিমেয় জন কয়েক 


১৫৮ জাচার্য বাণী 


অলীতিপর' বৃদ্ধ শিবরাত্রির সলিতার ন্যায় এখনও ধিকি ধিকি করিয়া 
জলিতেছেন। এই স্তিষমিতপ্রায় প্রদীপ কয়টির আলোকে ব্রাঙ্মসমাজের চারিদিকে 
যে গভীর অন্ধকার পুঞ্ীভূতভ হুইয়া উঠিতেছে ভাহাতে তাহারই নিবিড়তা 
যেন আরও ফুটিয়া উঠিতেছে। তবুও এই সকল অনীতিপর বৃদ্ধের মনে এবং 
প্রাণে যৌবনের যে তেক্গ এবং আশা দেখিতে পাই, হায়, হায়! যদি তাহার 
এক সহত্রাংশও যুবকদের মধ্যে দেখিতে পাইতাম, তবে আমার এই জন্মভুমির 
মুখণ্রী ফিরিয়া যাইত । আর কি এদেশে কেশবচন্দ্র, বিগ্ভাসাগর, বিবেকানন্দ, 
শিবনাথ প্রভৃতির স্তায় দেশকাল-লোকাভীত মহাষানৰ সকলের জন্ম হইবে না? 

চারিদিক হইতে মাঝে মাঝে একটা রব শুনিতে পাই, ব্রাঞ্গদমাজ এখন 
তাহার কাজ গুটাইতে পারে, কারণ হিন্দুসমাজ এখন তাহার অনেক হত 
গ্রহণ করিয়াছে । যদি তাহাই হইত তবে সেকি নখের দিন হইত ! মহাত্মা 
রাষষোহনকে উদ্দেশ করিয়া বলিতাষ--হে নরোত্বষ মহামানব ! ব্রাঙ্গধর্মের 
জন্ত তোযষার ষথাসর্বস্ব ত্যাগ--শত লাগ্ুনা, গঞ্জনা ও ধিকার নাথ! পাতিয়া 
বরণ করিয়া নেওয়। সার্থক হইয়াছে ! 

ব্রাহ্মঘমাজের কাজ ফুরাইয়া গিয়াছে যাহারা বলে তাছাদিগকে আজ 
জিজ্ঞান! করিতেছি-_ 

১। দেশ হইতে পাপ, ছুর্নীতি এবং বাভিচার কি দূর হইয়া! গিয়াছে ? 

২। যাহার। পরস্ত্রী অপহারক, ছাপ এবং ব্যভিচারী, যাহার। নান। ছুক্ক্িয়ার 
দ্বারা সমাজকে কলুষিত এবং দেশের নৈতিক হাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, 
উরগক্ষত অঙ্গুলির ন্যায় আমর] কি ভাহাদিগকে বর্জন করিয়া! সমাজ-দেহছকে 
রক্ষা! করিবার চেষ্টা করিয়াছি? না ভাহার্িগকে আবার নৈবেগ্তের সন্দেশের 
যত সকল সভা-নগ্রিতি এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের মাথায় বসাইয়। যোড়লী 
করিতে দিয়া মানবজীবনের উচ্চ আদর্শকে ধুলায় টানিয়! নামাইয়াছি, এবং 
জাতির নেকদণ্ড ভাগিয়া দিবার আয়োজন করিয়াছি । 

॥৩। জাতিভেদ, বর্ণভেদ এবং “বার সেপাহীর তের হাড়ী” কি আমাদের 
মধ্য হইতে উঠিয়া গিয়াছে? সেদিন কোনও [%1028118 বা জাতীর়াবাদী 

ংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে--ড/88৪2 10: & 12017287701 & 
138791705 03200000177) 1810 90100195107090 830 90008690. 107109 
107: % 00089 14, 90. 9866190. 40 1119, ০0108 10801091092 9:0৮715% | 
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হইতে জাতিভেদ, বর্ভেদ এবং শ্রেণীভেদের মোহ কাটে নাই, এবং বিজ্ঞাপন 
দিয়া 109 সংগ্রহের উপরও দ্বণ। জন্মে নাই। বিবাহের শ্রেষ্ঠ আদর্শ যে 
পরম্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমের মূলে পরম্পরের হৃদয় বিনিষয়, সে ধারণাও 
ইহার জনে জাগে নাই । এই আদর্শ ক দশ গ্রহণ করিরাছে? 

৪। অস্পৃশ্য এবং জলাচরণীয় জাতিদিগকে এঙকাল ধরিয়া আরা মানৰ- 
জীবনের সকল আশা, আনন্দ এবং উথানের মুযোগ ও শ্বিধা হইতে বঞ্চিত 
করির] ভাহার্দিগকে যে পশু করিয়! বাখিয়াছিলাম, আজ এত আন্দোলনের 
পরেও আমর! কি তাহাদিগকে সকলকে ষনে প্রাণে ভাই বলিয়া! আলিঙ্গন করিয়া 
তুলিয়া! লইবার কোনও আয়োজন করিয়াছি? 

মহাত্মা! গান্ধী অতি আক্ষেপেই এক শ্কলে বলিয়াছিলেন যে, তাহাকে যর্দি 
পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হুয়, ভবে তিনি যেন অস্পৃ্ত “ও অবজ্ঞাত জাতির ঘরেই 
জন্মগ্রহণ করেন । যাহাতে ছিনি তাহাদেরই একজন হইয়া! তাহাদের প্রাপ্য 
সকল অবস্তা ও অনাদরের অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। মহাত্মার এই অদ্ভূত 
ইচ্ছার কথা বলিতে বলিতে তাহার সম্বন্ধে পণ্ডিত বিধুশেখর শান্ত্রীর সশ্রদ্ধ উক্তির 
কথা মনে পড়িল । শাস্বী মহাশয় বলিয়।ছেন--”আমি পূর্বে বলিয়াছি যে, 
ৰোধিসত্বের স্তরে পৌছান অতি দুরূহ ব্যাপার, কিন্তু উহ! একেবারে অনধিগষ্ 
নহে। একবার মহাত্মা! গান্ধীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই ইহার সত্যতা 
উপলব্ধি হইবে 1” সত্য সত্যই ষানবসেবাই এখন তাহার জীবনের একমাত্র 
ব্রত হইয়াছে । 

€ | তীশ্বরের পিতৃত্ব এবং সমন্ত মানব জাতির ভ্রাতৃত্বের (11097100০০1 
(3০৫ 878 0:০6.9:7)00৫ 01 0290 ) যে মহান্‌ এবং উচ্চ আদর্শ ব্রাহ্মসমাজ 
প্রচার করিয়াছেন, এ দেশের লোক কি তাহা গ্রহণ করিয়াছে? 

৬। এদেশে ছত্রিশ রকমের পরম্পরবিরোধী, বিভিন্ন মতাবঙ্গম্বী বিব্দমান 
জাতির ষধ্যে ব্রাহ্মলযাজ - 

“এক দেশ, এক ভগবান 

এক জাতি, এক মন প্রাণ” 
রূপ যে ষহা সাধনার নুচনা করিয়াছেন, ত্রাঙ্দেতর সম্প্রদায়সমূহ কি সেই সাধনা 
গ্রহণ করিয়াছেন ? 

৭। জন্দির মসজিদ এবং দেউল নির্মাণ কিয়া ভগবানকে একট] চৌহন্দীর 
মধ্যে পুরিয়। মানুষ শুধু সেই জায়গাটাকেই পবিভ্র মনে কহিত, এবং পাপাচরণের 
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অস্ভীত করিয়া রাখিত ; কিন্তু ভাহার বাহিরে সব জায়গায় শয়তানের লীলা 
রচনা করিতে একটুও কুগ্ঠা বোধ করিত না। এই অন্ধ বিশ্বাস ভাঙগিয়া দিয়! 
ব্রাঙ্গদষাজ প্রচার করিয়াছেন ভগবানের ষন্দির কোনও চৌহঙ্দী আটা ক্ষুত্র 
যানে সীমাবদ্ধ নছে-- 

“সুবিশালঙি?ং বিশ্বং, পবিত্র ব্র্মষন্দিরং 

চেতঃ সুনির্মলং তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরং 

বিশ্বাসে ধনমূলং হি গ্রীতিঃ পরম সাধনম্‌ । 


স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রাদ্মেরেবং প্রকীর্ত্যতে ॥* 
এই বিশাল এবং বৈচিত্র্যময় সার| পৃথিৰীটাই ব্রন্মের মন্দির ; এবং যাহা শাখত, 


অবিনশ্বর ও চিরন্তন সত্য ভাহাই শান্ত্র। ব্রহ্ম নাই এমন কোনও শ্থান নাই। 
যদি কোন ষন্দিরের মধ্যেই ভগবান থাকেন, এই বিশ্বাসে ষন্দিরের মধ্যে কোনও 
পাপ ও ষিথ্যাচরণ করিতে ভীত এবং সফুচিত হও, তবে সুবিশাল এই 
পৃথিবীই ত সেই ব্রহ্মমন্দির-_-এ মনির থুধু ফেলিয়া নোংরা করিৰে কি করিয়া! ? 
দেশবা নী সকলে ব্রাহ্গদাজের এই আদর্শ কি গ্রহণ করিয়াছে ? 

৮) গুধু তাহাই নহে, ব্রাহ্মলমাজ আপন দেহকে ই ভাগবানের মন্দির বলিয়। 
গ্রহণ করিয়াছেন ৷ যান্ুষের মন এই মন্দিরের পুজারী | [670116 ০130৫ 
1৪ 0070) ০০. যে দেছ ভগৰানের মন্দির, তাহাকে কেমন করিয়া পাপে 
মলিন এবং কলঙ্কিত করিবে? যে মন ভগবানের উদ্দোশ্টে অঞ্জলি দিবার জন্ত 
সাধন! করিতেছে, পাপ চিন্তার দ্বারা কেন করিয়া তাহাকে কলুষিত করিৰে ? 
মানবজীবনেই ভগবানের দেউল গঠন করিয়া তাহাকে সকল মন প্রাণ দির! 
গন্দ মনীষা! যনসাভিঃ রি” হইয়া, এই যে এক অভিনব পুজার পদ্ধতি ব্রা্গ- 
সমাজ প্রচলিত করিয়াছেন, দেশের লোক ক্রিয়াকাণ্ডবিহীন এই প্রাণষয় পৃজা- 
পদ্ধতি কি গ্রহণ করিয়াছেন? 

৯। সাজে, সাহিত্য এবং ছায়াচিত্রে প্রতিনিয়ত স্ব্পবসনা নর-নারীদিগের 
যে সকল লঙ্জাকর ছবি বাহির হইতেছে--কাব্যে কবিতায় এবং গল্পে যেরূপ 
জঘন্য শ্ুককারজনক গরলোদগারী রচনা বাহির হইতেছে--দেশের সর্বত্র যে 
দারণ ছুর্নীতির প্লাবন দেখা যাইহেছে--যাহার শোতে পড়িয়। মানবজীবনের 
শেষ্ঠ, শ্মরণীয় এবং বরণীয় আদর্শগুলি একে একে ভাসিয়া যাইতে সুরু হইয়াছে 
কই, তাহার বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ জনসমাজ, মণিহারা দলিত ফণীর ন্যায় গভীর গর্জনে 
মাথা থাড়। করিয়া উঠিয়াছে কি? দেশের যুবকগণ যৌবনের অনিভ তেজ, 
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এবং শক্তি লইয়! কচুরী পানার স্ায় জনপদ-ধ্বংসকারী এই দৃধিত বন্যাপ্রবাহের 
মুখ হইতে দেশকে রক্ষা! করিবার জন্য রুখিয়! দীডাইয়াছে কি? 
১*। সর্বোপরি সমগ্র দেশ কি একেশ্বরবাদী হইয়াছে, এবং পরব্রক্ষকেই 
একমাত্র উপাস্য এবং আরাধ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে? 
এ সব যদি না হইয়! থাকে, তবে বলি যে, ব্রাহ্মষসমাজ তুমি বাচিয়্া থাক-_ 
তোমার কাজ শেষ হওয়া দূরে থাকুক, সবে আবস্ত হইয়াছে মাত্র । 
তবে হা, দেশের লোক বলিতে পারে যে, তোমরা ত থুব খড বড় আদশের 
কথা বলিয়া থাক, কিন্তু তোমাদের শিষ্য সন্তানেরা কে কেমন হইয়াছে এবং 
হইতেছে তাহা একবার চাহিয়! দেখ কি? লজ্জায় মন্তক অবনত করিয়া এই 
সকল অভিযোগ স্বীকার করিতেছি । গুনিয়াছি, শান্্রী মহাশয় শেষ জীবনে 
নিজের গাল নিজে চড়াইতেন, আর বলিতেন-_হ্বায়, হায়! আমাদেরই দোষে 
বুঝি ইহারা আদশচ্যুত হইয়া! যাইতেছে ! 
আমার মতে ব্রাঙ্গঘমাজের আদর্শ হিমালয় শিখবের ভ্ভার উচ্চ এবং মহান । 
ল্মরণাতীত কাল হইতে কোটি কোটি ধর্শপিপান্্র নরনারী এ স্বর্ণ শিখরে 
পৌছিবার জন্য হিমালযের পাদমূল হইতে পর্বতারোহণ আরস্ত কবিয়াছে-_-কেহ 
লছমন ঝোল! হইতেই ফিরিয়া আসিষাছে, কেহ বা বদরিকাশ্রম দেখিয়া নামিয়া 
আসিয়াছে, আবার কেহ কেদার-বদরী পৌঁছিয়াই শ্রান্ত ক্লাস্ত দেহে অবসন্ন হইয়া 
পড়িয়াছে--আবার কোনও ভাগ্যবান,--কাঞ্চনজজ্বার ওই সুবর্ণ শীর্ষকে কিছুতেই 
লক্ষ্যহারা করে নাই--সে কেবল উদ্ধলোকেই চাহিয়া আছে, আর ধাপ হইতে 
ধাপে কেবল উঠিষ্াই চলিয়াছে, তাহার দৃষ্টি, সেই জ্যোতির দিকে অপলক নম্বনে 
নিবদ্ধ হইয়া আছে-_দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে কোথাও আরু তাহার দৃষ্টি নাই--সে, 
ফেবল উঠিয়াই চলিয়াছে--তাহার কাণে কেবল সেই দুরাগত সঙ্গীত 
বাজিতেছে-__ 
*মোরে ভাকি লয়ে যাও 
মুক্ত দ্বারে--তোমারি বিশ্বের সভাতে 
মোরে ডাকি লয়ে যাও। 
উদয় গিরি হ'তে উচ্চে কহু মোরে, 
তিমির লয় হ'ল দীপ্তি সাগরে 
স্বার্থ হ'তে জাগ, 
ঠৈন্ভ হ'তে জাগ, 
১১ 
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সব জড়ত! হ'তে 

জাগ জাগরে 
সতেজ উন্নত শোভাতে। 
মোরে ডাকি লগয়ে যাও--৮ 


্রাহ্মধর্ম্ের আদশ এত উচ্চ, এত মহান এবং এত বিশাল, যে ইহার সর্ধাঙ্গীন 
আদর্শ পালন এবং সাধন সকলের পক্ষে হয়ত সহজ এবং সম্ভব নাও হইতে পারে । 
কিন্তু আদর্শকে লক্ষা করিয়া এই যে অবিরাম গতিতে চলা এবং সাধনা, ইহার 
মধ্যেই মানব জীবনের সার্থকতা । 

প্বল্পমপ্যস্য ধশ্মস্য ত্রায়তে মহতো! ভযাৎ*। সেই অমৃত সাগরের বিন্দুমাত্রও 
জল যদি আমরা পাঁন করিতে পারি, তাহা হইলেও আমরা কুতার্থ হই। 
আমাদের মধ্যে অনেকেই লহ্মন্‌ ঝোলা হইতে ফিবিয়াছে, কিংবা পর্বতারোহণ 
করার কষ্টকে শ্রেয়ঃ জান করে নাই বলিয়া হাসিতেছে ।--আমি বলি আমরা 
যাহা পারি নাই, তোমরা আসিয়। তাহা সফল কর । 

আদর্শের মধ্যে যদি কোনও গলদ না থাকে-_মিথ্যাভাষণ১ মিথ্যাচরণ যদি 
পাঁপ বলিয়া মনে কর-_পরস্ত্রী হরণ, পরার গমন এবং ব্যাভিচার যদি দৃষণীয় 
বলিয়া! মনে হয়--জীতিভেদ এবং বর্ণ বৈষম্য ষর্দি জাতীয় উন্নতির বিষম পরিপন্থী 
বলিয়া স্বীকার কর--ধর্মঃ সর্ববেষাং মধু* ধর্মই মানব জীবনের একমাত্র মধু, 
ইহা যদি বিশ্বীস কর-_তাহা ছাড়া আরও যে সকল মূল সত্যের উপর 
। 86608] ₹০116158 ) মানবজাতি এবং মনুষ্য সমাজ যুগ যুগাস্ত ধরিয়। 
মহাকালের সকল আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা! করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই 
সকল মূল সত্যের উপয় যদি সত্য সত্যই আস্থা থাকে, তবে আমি আপনাদিগকে 
জিজ্ঞাসা করি--দেশ কি এই সকল আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে ?--কিন্বা অন্রসরণ 
করিতেছে ? যদি তাহা না করে, তবে বলি যে ত্রাঙ্গদমাজ তোমার সম্মুখে 
বিশাল দাযিব্বপূর্ণ কর্ধক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে । আর আপনারা ধীছারা টিট্‌কারী 
দিতেছেন তাহাদের বলি, আমরা যাহা পারি নাই, আপনারা আসিয়া! তাহা 
আপনাদের জীবনে এবং জাতীয় জীবনে সফল করিয়া তুলুন-- 


"বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন 
বাঙ্ডালীর ঘরে হত ভাই বোন 
এক হঙক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান । 
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বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা 
বাঙালীর প্রাণে যত ভালবাসা 
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান !” 


বাহারা মনে করেন যে, ব্রাঙ্গসমাজের কাজ হিন্দুসমাজ অনেক গ্রহণ 
করিয়াছে, এইবার তাহারা পাততাড়ী গুটাইতে পারে, তাহাদিগকে বলি ষে, 
তীহাদিগের একেবারে দ্টিভ্রম এবং মতিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে । 

তাহার! ব্রাঙ্ছদমাজের সেমিজ, সায়া এবং কৌচাইয়া সাঁডী পরা লইয়াছেন 
সত্য, হারমোনিয়ম সহযোগে মেয়েদের আধুনিক গান গাওয়াও শিখাইতেছেন 
সত্য-_-এবং ব্রাঙ্গসমাজের উপর আরও এক ধাপ চড়িয়। 07192671 7%০- 
এর নামে হিষ্টিরিয্া। অথব। মুগীরোগগ্রন্ত মানুষের ন্তাষ হাত পা বেঁকাইয়া একরকম 
নৃত্য করিতে শিখাইতেছেন-_ত্রাঙ্গদমাজের মেয়েদের হ্যায় নিজেদের মেয়েদের 
উচ্চ শিক্ষাও দিতেছেন, পাশ্চাত্য দেশের অতি আধুনিক ম৩সমূহও, যেমন 
(০০৮95986800, 133761:-90106701, 18918 0০102 স্থাপন ইত্যাদি অবাধে 
এবং অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়া নিজেদের প্রগতিপরায়ণ বঝলিষা গর্বধান্থভব 
করিতেছেন অর্থাৎ ব্রাঙ্গসমাজের ষাহা খোসাভৃষি,--সে সব, এবং তার চেয়েও 
অনেক কিছু দূষণীয় এবং ন্ুকারজনক জিনিস গ্রহণ করিয়াছেন--কিস্ত যাহা 
আসল এবং যাহা না পাইলে কিছুই পাওয়া হইল না, আমি বলিব ইহারা তাহার 
কণামাত্রও গ্রহণ করেন নাই। 

ক্রাইই তাহার শিষ্যদের বলিয়াছিলেন--“ড/00৯৮ 0060 & 0090. 0:06, 
11 176 £8108 6106 11019 010 1006 10988 1519 0] ৪00]! 

্র্ববাদিনী মৈত্রেয়ী খষি যাজ্ঞবন্্যের প্নেতি” «নেতি্র ব্যাখ্যা গ্ুণিয়া দৃণ্ধ 
ভেজে বলিয়াছিলেন-_ 


“যেনাহং নামৃতা| হ্যাম্‌ 
কিমহুং তেন কুর্্যাম্‌” | 
যাহ! দ্বারা আমার অযৃতত্ব লাভ হইবে না, তাহা দিয়া আমি কি করিব? 
ব্রাঙ্ষঘমাজের বাহিরের আবরণ, খোসাভূষি, আঠি_ইহার চাল-চলন, 
পোষাক পরিচ্ছদ, হাবভাব - এ সব একেবারেই বাহক, এ না নিলেও ক্ষতি' 
নাই এবং নিলেও আসল জিনিসের এতটুকুও বাড়ে না! প্রকৃত মান্য এবং 
প্রকৃত ত্রাঙ্গের বিচার তীক্লার পোষাক পরিচ্ছদ এবং বাহিরের জলুষের জন 
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নহে-তীাহার অস্তরাত্মার এবং ভিতরকার মানুষটির সত্য পরিচয়ের উপরেই 
তাহার যথার্থ আদর, অনাদর নির্ভর করে। 
ক্রাইষ্ট বঝলিয়াছেন--[) 103 79810528  110719 61819 19 250 018- 
61006100 1096 ৮690, & 819 ৪00 ৫7990. ০০৪৮,” 
ব্রাঙ্মধর্ম্মের আদর্শকে মনে এবং প্রাণে প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে, এবং তাহার 
সাধনায় অগ্রসর হইতে থাকিলে, বাহিরের এই সকল রূপসজ্জা এবং আবরণ 
আপনি আপনিই ফুটিয়া উঠে। তখন তাহা আর ধার করা জিনিসের মত 
অনুকরণ করিয়া পরিতে হম না। 
“বিজ্ঞানঃ সারধির্যস্ত, মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ 
মোহ্ধবনঃ পারমাপ্রোতি, তদ্বিষ্গোঃ পরমং পদং |” 
বিজ্ঞান ধাহার সারধি, এবং মনোরূপ রজ্জু ধাহার বশীতৃত, তিনিই সংসার 
পার, সংসার অতীত, সর্বব্যাপী পরব্রন্গের পরম স্থান প্রাপ্ু হন।। জ্ঞান, প্রন 
এবং ভক্তিকে বনিয়াদ্দ করিয়া বিশ্বাস, বৈরাগ্য এবং সেবার অনুশীলনের দ্বারা 
ধিনি আপনার জীবনকে পুণ্য এবং পবিশ্রতায় মণ্ডিত করিতে পারিয়াছেন, 
তাহার আর বাহিরের পোষাকের দরকার হয় না । আর যাহাদের বাহিরের 
আবরণই একমাত্র সম্বল ভিতরে কিছু নাই, তাহাদের পাওয়া ঠিক গেরুয়া 
আপখেঙ্ল1 পরা বৈরাগীর ভিক্ষা মাগিয়! বেড়ানোনর সায় । বৈরাগ্যের প্রতীক- 
স্বরূপ যে গ্নেকুয়ার আলখেল্লা পরিয়াছে, তাহার আবার ৪৮ জন্ত দ্বারে ঘাকে 
ঘোরা কেন? এ ঠিক যেন-_ 
“মন না রাঙায়ে কি ভুল করিয়ে 
কাপড় বাঙাল ষোগী 
মন্দির তলে আসন পাতিল 
শিলাপুজনের লাগি । 
ছুর্গম বনে গিরি শিরে, 
বহুরেশে মরিল সে ফিরে ; 
কৃচ্ছে তারে নাহি মিলে 
বলে দেবে কোন্‌ অনুরাগী ।” 
ধর্দের আদর্শ দুরে থাকুক, ব্রাঙ্মসমাজের উচ্চাদর্শগুলির মধ্যে যাহা জাতি গঠন 
এবং মানুষ গড়িবার প্রধান উপাদান তাহাও হিন্দুসমাদ্দ গ্রহণ করে নাই ) যদি 
করিত তবে আজ 002250077৬] 4৮৯:০-এর প্রশ্নই উঠিত না, এবহ 
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ব092758860 ০198-এর স্বাথরক্ষার অভভুহাত স্ষ্টি করিয়া বিরাট হিন্দুসমাজের 
অধ্যে ভাঙ্গন ঢুকাইবার সুযোগও জুটিত না । 

আজ মহাত্মা গান্ধী হরিজন আন্দোলনের ঢেউ তুলিয়াছেন, এবং তাহাতে 
পলিটিক্সের রং ধরিয়াছে বলিয়াই সমস্ত ভারতবর্ষে হরিজন আন্দোলনের একটা 
ঢেউ উঠিয়াছে--এই আন্দোলনের মুল উৎস কিন্তু উদ্দেশ্রামূলক ) যেতেতু মুসল- 
মানের সংখ্যাধিকো এবং অন্তান্ত কারণে রায় ব্যাপারে কর্তৃত্ব এবং প্রাধান্তলাভ 
করিতেছে, এবং অবনত সম্প্রদায়ের লোকেরাও হিন্দুদিগের অত্যাচারে স্বতন্ত্র 
নির্বাচনের দাবী করিয়া! তাহা পাইয়াছে, সুতরাং আর উহাদ্দিগকে দূরে ঠেলিয়া 
রাখ] চলে নাঁ_এইবার মিতালী করার প্রযোজন। 

এই উদ্দেশ্মলক হরিজন আন্দোলনের সহিত স্বাধীনতার উপাসক 
আমেরিকান জাতির হরিজন আন্দোলনের একটা উদাহবণ আপনার্দিগকে 
দিতেছি । মানবজাতির মুক্তির সংগ্রামে এবং স্বাধীনতালাভেব প্রচেষ্টার 
ইতিহাসে ইহার তুলনা নেই। 

আজ প্রায় এক শতাব্দী হইতে চলিল আমেরিকার যুক্তপ্রদেশে যে গৃহযুদ্ধ 
( 01%)1 /%") হয়, তাহার কথা সকলেই হয় পভিযাছেন, না হয় শ্ুনিয়াছেন 
যুদ্ধাটির প্রধান কারণও বোধ হয় অনেকে জানেন । আমেবিকা আবিষ্কারের 
পর হইতে ইউরোগীযগণ মারব দাসব্যবসাধীদিগের নিকট হইতে ম্মাক্রিকাবাসী 
কাফীদ্িগকে গর ছাগলের মত কিনিয়া আনিয়৷ জাহাজ বোঝাই করিযা নিজেদের 
দেশে আনিত, এবং তাহাদিগের দ্বার! ক্ষেত্রে এবং খনিতে কাজ করাইয়া লইত। 
গরু-বাছুর যেমন কেনা-বেচা হয়, আফ্রিকা ও আমেবিকাব বাজারে তেমনি 
একট সকপ কাফ্রী নরনারীদিগের কেনা-বেচা চলিত। জজ্ফিযা, কেরোলিনা, 
ভাঞ্জিনিয়া প্রভৃতি স্বীনের তামাক, তুলা ও ভুটার ক্ষোত্রে চামড়ার হাণ্টার হাতে 
লইয়া এই সকল দাসব্যবসায়ীরা ঠিক গরু-ঘোড়ার ন্যায় চাঁবকাইয়া ইহাদিগকে 
উায়ানস্ত খাটাইয়া লত। এই সকল ক্রীতদাস-দাসীর জীবন কাহিনী মিসেস 
ষ্টো (2175. চাও) 00010৩98০0৪) তাহার [070015 [10238 08010. 
নামক গ্রন্থে হৃদয়ের রক্ত দিয়া লিখিয়া গিয়াছেন ৷ এই যুগাত্তকারী গ্রন্থ পাঠ 
করিয়া মানবতার যুক্তি ও শ্বাধীনতাকামী ইংলণ্ড এবং আমেরিকার নরনারীদের 
প্রাণে এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। তাহারা বুঝিল ঘু61)57500 ০13০8 
8250 07060671000] 01 11613) ক্রাইঞ্ঠের এই যে অমর বানী ইহ! তাহার! 
কাহাদিগের নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্ত মানবজ্ধীবনে এবং জগতে ব্যর্থ করিয় 


১৬৬ আচার্য্য-বাণী 


দিতেছে । “সকল মানবই এক বিধাতার সম্ভান এবং এক অচ্ছেস্ক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে 
আবদ্ধ” এই স্থল সত্য স্বীকার করিলে তাহাকে কেমন করিষ্বা গরু ঘোড়ার মত 
চাবকাইয়া দলিয়া পিবিয়া নীচে ফেলিয়! রাখিব । আমেরিকাবাসীদের অনেকের 
মনে কে যেন ধাকা! দিয়া বলিতে লাগিল, দাসত্ব প্রথ! অন্তায় এবং অধর্শ- ইহাকে 
তুলিয়া! দাও। 

আমেরিকায়ও তাহাই হইল | যাহাদের প্রাণ ছিল, তাহার! এই বাণী শুনিয়া 
দাসত্বস্প্রথ উঠাইয়! দিতে কৃতসম্করপ হইল) কিন্তু অপর দিকে, এই ব্যবসা হইতে 
যাহাদের প্রচুর লাভ হইত, এবং বিনাব্যয়ে যাহাদের বিরাট কৃষিক্ষেত্র সমূহের 
চাষবাস হইত, তাহার! নিজেদের সমূহ স্থার্থহানির ভয়ে ঘোরতর আপত্তি তুলিল। 
সমস্ত দেশে এই বিষয়ের আন্দোলন হইতে লাগিল) দেশে ঢই দল হইল) 
একদল দাপত্ব প্রথা উঠাইয়া দিবেই, অপর দল প্রথা বজায় রাথিবেই-- শেষে হই 
দলে তুমুল যুদ্ধ বাধিল, এবং চারি বৎসর কাল ধরিয়া এই ০1৮11 5৮7” চলিল। 
পৃথিবীতে এমন ভীষণ গৃহযুদ্ধ পূর্ববে কখনও হয় নাই । ৪৯ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে 
যোগদান কবে, এবং আমেরিকায় প্রায় এমন গৃহ ছিল না, যাহার একজন বা 
ছুইজন লোক এই যুদ্ধে যোগদান করে নাই। বহু লক্ষ লোক এই যুদ্ধে হতাহত 
হয়! শেষে ধর্েরই জয় হইল | আমেরিকা হইতে দাসত্ব প্রথা উঠিয়া গেল। 
যাহারা এই দাস ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়াছিল, 
সমগ্র জাতি তাহাদের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্ঃ নিজেদের উপর ট্যাক 
বসাইয়া অকাতরে অর্থদান করিয়া তাহার্দিগকে আধিক স্কট হইতে রক্ষা 
করিল। 

কথাটা আপনাদের একবার চিস্তা করিয়া দেখিতে বলি। জগতে যত যুদ্ধ 
হইয়াছে, তাহার মূলে হয় রাজ্যঞ্পেভ, না হয় স্বার্থসিদ্ধি, আর না হয় “সম্রাট” 
হইবার তুর্ববার অহঙ্কার ও আকাঙ্া বিস্তমান আছে দেখা যায়। কিন্তু এই 
/000110%0 01511 ছ%৮এর কারণ কি-না কতকগুলি নিকষ-কালো কাফী 
ক্রীতদ্নাসের দাসত্ব মোচন, এবং মানব মাত্রেই ষে সর্বপ্রকার মুক্তি ও স্বাধীনতা 
লাভের অধিকারী এই আদর্শের প্রচার। দাসত্ব-গ্রথা নীতিবিগহিত, মানুষ 
হইয়! মান্ৃষকে দলিয়া পিষিয়া চিরকাল পপর পথ্যাঁয়ে অবনমিত এবং অবজ্ঞাত 
করিয়া রাখা মহাপাপ । প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তথাপি এ অন্তায়, এ অধর্থ, 
এ পাপ দেশ হইতে দূর করিতেই হইবে। 4১008710817 (111 ভা শ্এর 
ইহাই মুল কারণ। ইনার মধ্যে কোন রাজনৈতিক বা অন্ত কোনও রকমের 


জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরা ১৬৭ 


স্বার্থসিদ্ধির ভাব ছিল না। কিন্তু বর্তমান হরিজন আন্দোলনে এই প্রচ্ছন্ন 
ভাবটাই নান! দিক দিয়া নান' আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে । 

গান্ধীজীর জন্মেরও বহপূর্ধে, শতবৎসর আগে, মহাত্মা! রাজ! রামমোহন বায় 
এবং ব্রাঙ্মদমাজ এ দেশের অবজ্ঞীত, উপেক্ষিত এবং অবনত সম্প্রদায়ের 
লোকদ্দিগকে টানিয়া তৃলিয়। মানুষ করিবার জন্ত, জাতিভেদ ও বর্ণভে্দ প্রথার 
বিরুদ্ধে প্রবল সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছিলেন ৷ আজ হিম্বুসমাজ হরিজন আন্দোলনে 
হেরূপ সাডা দিতে বাধ্য হইয়াছেন, এক শতাব্দী ণা হউক, অন্ততঃ ৫* বৎসর 
পূর্বেও যদি ব্রাঙ্মমমাজের এই আদশ তীহার! গ্রন্ণ করিতেন, তবে আজ 
0010125া] চছা-এব ওক্ই উঠিত না, এবং দেশেরও আজ এই ছুরবন্থা 
হইত না। 

আজ হিন্দুসমাজ পৌর এবং রাষ্ট্র সভায় নারীকে সমান অধিকার দিতে ব্যস্ত 
হইয়াছেন, এবং বিগত গান্ধী আন্দোলনে হাক্গার হাজার নারী পুরুষের পাশে 
ধাড়াইয়া স্বেচ্ছায় কারাবরণ এবং নানাবিধ নির্যাতন সম্থ করিয়াছেন । কিন্ত 
বিগত অর্ধশতাবীী ধরিয়া ব্রাহ্মসমাজ দেশের সর্ধজ এই বাণী প্রচার করিয়াছেন-_- 

“নরনারী সকলের সমান অধিকার 
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাই জাত বিচীর |” 

হিন্দুসমাজ ব্রাঙ্গসমাজের এই আদর্শের বিরুদ্ধেও প্রাণপণ সংগ্রাম 
করিয়াছেন । তাহা না হইলে এই একশত বৎসরে নারীজাতির উন্নতির সঙ্ষে 
সঙ্গে সমগ্র দেশ নূতন রূপ গ্রহণ করিত । 

প্রায় ১০ বৎসর পূর্বের সন্তোষ জাহ্কবা স্কুলের জুবিলী উপলক্ষ্যে আমি বখন 
প্রথম টাঙ্গাইলে আসি, তখন আমার নিকট মাইঠ্যাল এবং মালী সম্প্রদায়ের 
একদল লোক আসিঙ্কা অভিযোগ করিয়াছিল যে, তাহার! হিচ্দু বলিয়া পরিচিত 
হইলেও হিন্দুসমাজের নিযন্তরে পড়িয়া আছে। দেশের ধোঁপা নাপিতরা, উচ্চ 
শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান এবং থুৃষ্টানের কাপড কাচে এবং ক্ষৌর কাধ্য করে, 
তাতে হিদ্দু সমাজের কোন আপত্তি হয় না) কিন্তু আমরা হিন্দুদের নিকট 
এমনই অস্পৃপ্ত যে, আমারদিগের ধোঁপা নাপিত সবই বন্ধ। বিশ বৎসর পূর্বে যে 
অভিযোগ গুনিষ্া! গিয়াছিলাম, আজ বিশ বৎসর পরেও সেই অভিযোগের 
কারণ একেবারে দূর ত হয়ই নি, আংশিক দূর হুইয়াছে কিনা সে বিষয়ে আমার 
ঘোর সন্দেহ আছে 

ধশোহর খুলনার ইতিহাস লেখক পরলোকগত সতীশচন্্র মিত্র মহাশয় 


১৬৮ আচার্ধ্য-বাণী 


একজন নিষ্ঠাবান হিচ্ছু ছিলেন। তিনি তাহার উক্ত এতিহাসিক গ্রন্থে যশোহর 
খুলনার একশ্রেণীর হিস্দুর উল্লেখ কক্ষিযাছিলেন, তাহাদিগকে এ দুই জেলার 
লোক “মেঘে কায়েং” এৰং “মেঘো বামুন” বলিয়। পরিগয় দেয়। এই শ্রেণীর 
হিন্দুরা! সগছৃষ্ট এবং মগপরিবাদগ্রান্ত বলিয়াই উহ্াদিগকে এরূপ আখ্যা দেওয়া 
হইয়াছে । 

মোগল রাজত্বের অবসান এবং ইংরাজ প্রভূত্বের অভ়াদয় কালে সমগ্র দেশ 
অরাজকতায় পূর্ণ হয়৷ গিয়াছিল। এই সময় মগেরা বড় বড় ছিপে করিয়া 
জোয়ারের মুখে নিয় বঙ্গের নদী দিয়া গ্রামে ঢুকিয়া গ্রামবাসীদের যথাসর্ধবন্থ লুঠ 
করিয়! লইয়! যাইত, এবং মেয়েদের উপরেও নানারূপ অত্যাচার করিত। পুরুষ 
ও স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে যাহারা পলাইতে পারিহ্ক না কিংবা পলাইতে গিয়া ধরা 
পড়িত, তাহাদের উপর মগের! নানারূপ অত্যাচার করিত! তারপর মগেরা 
লুঠতরাজ করিয়া চলিয়া গেলে গ্রামৰাসীরা ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সর্বাগ্রে সেই 
সকল মগধধিত এবং মগদুষ্ট পরিবারকে সমাজচ্যুত এবং একঘরে করিত । 

যাহারা কাপুরুষের স্তায়, আপন স্ত্রী ও ভগিনীকে দম্থুর কবলে ফেলিয়া 
নিজের প্রাণ বাচাইবার জন্ত পলায়ন করে, এবং বাড়ী ফিরিয়া আসিয়! 
তাহাদিগকেই আবার কলঙ্কের দাগ দিয়া তাড়াইয়া দেয়, সেই সকল নিলক্জে 
কাপুরুষকে গালি দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাই না । যে দেশের ব্রাহ্মণ উপদেষ্টারা 
জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়াছেন,*“আত্মানং সততং রক্ষেৎ ধনৈরপি দারৈরপি, 
অর্থাৎ নিজের জান-প্রাণ সর্বাগ্রে বীচাইবে_তা সে টাকাকড়ি দিয়াই হউক 
আর তাতে না হইলে ঘরের স্ত্রী দিয়াই হউক-সে দেশের লোকের পক্ষে 
স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম কর! বাতুলের প্রলাপ নহে কি 1_যশোহর 
খুলনার ইতিহাস লেখক তাঁই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, হিন্দুসমাজ তাহার 
আপনার লোককে পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দিতে এবং ছুতা পাইলেই বক্জন 
করিতে জানে, কিন্তু হাত বাড়াইয়া কোলে তুলিয়া লইতে পারে না। ূ 

জাতিভেদ ও পাতিত্য সমস্তা৷ সম্বন্ধে গত ৩* বৎসর ধরিয়! আমি ষে বক্তৃতা 
করিয়াছি ও প্রবন্ধ লিখিয়াছি তাহার ইয়ত! নাই । কিন্তু মনে হয়, সব অরণ্যে 
রোদন হইয়াছে । কেহ কেহ আবার উদ্মা প্রকাশ করিয়া বলেন--তাই বলিয়া 
কি মশাই তিলি তাঘ্ুলীর সঙ্গে আদান প্রদান করিব নাকি ? 

উত্তরে আমি বলি, তিলি, তাণ্ুলি, সুবর্ণ বণিক ও বৈশ্ট সাহ! প্রত্ৃতি 
সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভা, বুদ্ধি, চেহারা, শীলতা এবং সংস্কতিতে এমন সকল লোক 
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রহিয়াছেন ধাহারা, আভিজাত্য গবিবত উচ্চ শেণীর ব্রাঙ্মণ বা কায়ন্থদের চেয়ে 
কোনও অংশে কম নহেন। প্রসি্ধ সাংবাদিক কৃষ্ণদাস পাল, ডাক্তার মহেম্তরলাল 
সরকার, বিখ্যাত দার্শনিক ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনথ নীল, ব্যবহাীরজীবী ডাক্তার শরচ্চন্্র 
বসাক, রাসায়নিক পণ্ডিত আমার প্রিয় শিষ্য ডাঃ মেঘনাদ সাহা, একাধায়ে 
লক্ষ্মী সরস্বতীর বরপুত্রত্বরূপ ভাঁঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা, সতাচরণ পাহা, বিমলাচরধ 


লাহ!, প্রভৃতি আপন আপন ক্ষেত্রে অন্তত কৃতিত্ব দেখাইযা সমগ্র গ্শের 
মুখোজ্জল করেন নাই কি? 


«“আচারো*বিনয়ো বিদ্যা, প্রতিষ্ঠান্তীর্দশনং 
নিষ্ঠা, বৃতিস্তপৌদাীনং নবধা কুপলক্ষণং ৷” 

কুলীন কায়স্থদ্িগের এই ষে নয়টি গুণ বর্ধিত হইয়াছে, এ মাপকাঠি দ্বারা 
তুলন! মূলক বিচারে ইহার! বর্ণহিদ্দুদিগের অপেক্ষা কিসে কম? 

জাতিভেন্ন, শ্রেণীভেদ এবং বর্ণভেদরূপ মহাপাপ যতদিন হিন্দু সমাজকে 
জর্জরিত করিবে, এবং মানুষে মান্রষেব মধ্যে নানারূপ বিধিনিষেধ ও গণ্তী টানিয়া 
কেবল স্বদ্ব, কোলাহল ও ভেদবুদ্ধির বিষ ছডাইতে থাকিবে, ততদিন এ জাতির 
মুক্তির আশ! এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখা বিড়ম্বন! মাত্র । 

১৮৬৮ সালে জাপান যখন নব জাগরণের সাড়া পাইয়া মোহনিদ্রা হইতে 
গাত্রোখান করিল তখন সর্বপ্রথমেই তাহার! বুঝিল, জাপানেব নিয় শ্রেণীপ্থ অগণিত 
নরনারীকে সামুরাই বা ক্ষত্রিয়গণ যে ভাবে সকল অধিঝর হইতে বঞ্চিত করিয়া 
দলিত এবং অবনত করিয়! রাখিয়াছে, তাহাতে জাপানের মাথা তুলিবার আর 
কোনও আঁশ! নাই । যেমন এই সত্য উপলব্ধি করা, অমনি ধামুরাইগণ নিজেদের 
সকল আভিজাত্য গৌরব চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র জাপানকে 
ক্ষাত্রধর্শে দীক্ষিত এবং উন্নীত করিয়া লইল। জীবস্ত জাতির লক্ষণই এই । 
যাহা সত্য, মঙ্গল এবং করণীয় তাহা সেই মুহূর্তেই গ্রহণ করিতে হইবে। 

জাতিভেদ্নের বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়া কবি তাই আক্ষেপ করিয়া 


বলিয়াছেন, 
“হে মোর দুর্ভাগ! দেশ, যাদের করেছ অপমান, 


অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান । 
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে, 
সম্মুখে দীড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান । 
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বিধাতার কুদ্ররোষে ছুতিক্ষের দ্বারে বসে 
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥ 
যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বীধিবে যে নীচে, 
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। 
অজ্ঞানের অন্ধকারে, আডালে ঢাকিছ যারে, 
তোমার মঙ্গল ঢাকি, গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান । 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান ॥ 
ষ্ঁ গং ১ 
শতেক শতাবী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার, 
মান্ছষের নারায়ণে তবুও করনা নমস্কার ! 
তবু নত করি আখি, দেঁখিবারে পাও নাকি 
নেমেছে ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান, 
অপমানে হতে হবে সেথা, তোরে, সবার সমান ॥ 
ভগবানের সবা খু'জিতে যাইয়া বিশ্বকবি তাহাকে এই সকল ধুলি-ধুসরিত 
অবনত জাতির মধ্যে ধুলা! কাদা মাখা অবস্থায় দেখিয়! চম্কিয়া গিয়াছেন। দীন 
হুঃখীর উপর অত্যাচারী রাজার কষাঘাত যেমন ভক্তের ভগবানের পৃষ্ঠে রক্তরজিত 
চাবুকের রেখা অঙ্কিত করিয়াছিল, তেমনি উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের হস্তে অবনত 
জাতির এই লাঞ্ছনার সহিত ভগবান নিজেকে লাঞ্চিত মনে করিয়া! তীহাদের 
চক্ষদান করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া কবি গাহিয়াছেন-_ 
কাহারে তুই পুজিস সঙ্গোপনে ? 
নয়ন মেলে দেখ. দেখি তুই চেয়ে 
দেবতা নাই ঘরে ॥ 
তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্গে 
করছে চাষ! চাষ, 
পাথর ভেঙে কাটছে যেখায় পথ, 
খাটছে বার মাস। 
রৌদ্র জলে আছেন সবার সাথে, 
ধূলা তীহার লেগেছে ছুই হাতে, 
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তাঁর মতন শুচি বসন ছাড়ি 
আয়রে ধূলার পরে। 
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে 
তোর দেবতা নাই ঘরে ॥* 

শুনিতে পাই বাঙলার যুবকর! বলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেই সামাজিক 
এই সকল ছুঃখ হুর্গীতি আর থাকিবে না । এইজন্য কত নেতা ও উপনেতা যে 
যুবকর্দিগের অপথে কুপথে চালিত করিয়া অকালবোধন করিয়া তাহাদের 
সর্বনাশ করিয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই । ঘাহাদিগের দ্বারা রাজনৈতিক 
স্বাধীনত! আনয়ন করিবে, তাহারা কি তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়-_না কোনও 
দিন দিবে, সে আশা করিতে পার ? তোমরা যাহারা পূর্ণ স্বরাজ চাও কিংবা 
ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস (10০02012100 36860৪)-এর ভিখারী, তোমাদের কথ! বা 
ভাষা এই সকল কোটি কোটি নিরক্ষর, অশিক্ষিত এবং অবনত জাতি কি 
বুঝিতে পারে ? 

বিগত সেন্সাসের বিবরণ হইতে জানা যায়, বাঙল! দেশের শতকরা মাত্র ৬ 
জন লোক ইংরাজী লিখিতে ও পড়িতে পারে , বাঁকি ৯৪ জন একেবারে অক্ষর 
জ্ঞানবঞ্জেত। শতকরা ৬ জন লোক পূর্ণ স্বরাজ এবং 10012010100 8৪/06-এর 
পার্থকা লইয়া মাথা ভাঙ্গাভাঙ্গি করিয়া মরিতেছে, আর ৯৪ জন ফ্যাল ফ্যাল 
করিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছে__ ইহারা বলে কি? ইঙ্গাদের 
ভাষা ত আমরা বুঝি না । 

জ্তরাং পরলোকগত দেশবন্ধু দাস যখন তাহার নন্-কো-অপারেশনের 
প্রোগ্রাম অনুযায়ী হাকিলেন, [05 ০,৮ তখন গভর্ণমেণ্টের মেশিনারী 
হইতে শিক্ষিত মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র হাত গুটাইল বটে, কিন্ত আর বাকী 
কোটি কোটি অগণিত লোক, যে যেমন কাজে লাগিয়াছিল, সেইখানে তেমনই 
লাগিয়া রহিল, কেহ সে ডাকে ভ্ক্ষেপও করিল না--কারণ সে ডাকে সাড়া 
দিবার মত শিক্ষা দীক্ষা কি আমর! তাহাদের দিয়াছি--না! কোনও দিন তাহাদের 
স্থথে চঃখে হৃদয় দিয়া মিলিয়া, তাহারা যে আমাদের এবং আমরাও যে তাহাদেরই 
একজন, এভাব জাগাইয়া তূলিয়াছি ? 

পাঠ্যাবন্থায় গ্রীস এবং রোমের ইতিহাসে জাতিগঠনের তিনটি প্রধান 
উপাদানের কথ পড়িয়াছিলাম-_ 


(01701000165 01 31000, 
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00100202015 01 761181010 223 

(00222100018 01 11066169ট, 

বাঙলার যুবকর্দিগকে আজ সকল রকম ন্যাকামি ও কপটতা পরিত্যাগ 
করিয়া এই সত্যের সন্ভুখীন হইতে বলিতেছি। 

আজ একবার আত্মপরীক্ষা কর। মনকে জিজ্ঞাসা কর-_-জাতিগঠনের এই 
সকল উপাদান কি আমাদের মধ্যে আছে? যদি না থাকে তবে এই সকল 
উপাদ্দান তৈরী করিবার কোনও আয়োজন কি আমর! করিয়াছি ? 

চোখ মেলিলেই দেখিতে পাই, আজ ভারতের কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে কন্া- 
কুমারী এবং বোম্বাই হইতে ব্র্ধ সীমাস্ত পর্যস্ত দেশের একগ্রাস্ত হইতে" অপর 
প্রাপ্তের সর্বত্র, জাতিতে জাতিতে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, বর্পে বর্ণে, সম্প্রদ্দায়ে 
সম্প্রদায়ে, ধর্থে ধরে, শুধু ঘন্দধ কোলাহল নহে, রক্তারক্তি, মারামারি এবং 
কাটাকাটি আরস্ত হইয়াছে । ভারতে মুসলমান অভিষাঁন আরম্ত হইবার বহুশতাবী 
পূর্বেও হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাতের কথা ভারতের প্রতি বোদ্ধমন্দিরের প্রস্তর 
মূর্তিতে এবং ভগ্ন দেউলে জলম্ত অক্ষরে লিখিত আ'ছ। শক্ত এবং বৈষ্ণবের 
মধ্যে ধর্শের আদর্শ এবং ক্রিয়াকাণ্ড লইয়! মারামারি কাটাকাটির কথা বাঙলার 
ঘরে ঘরে জনশ্রুতি হইয়া আছে। হাড়ী ভোমের জল খায় না, ডোম মুটির অন্ন 
ছোঁয় না, মুচি মাইঠ্যালের সঙ্গে উঠা বসা করে না,--আবার কাযস্থ ইহাদের 
কাহারও ছোওয়া অন্ন-পানীয় গ্রহণ করে ন', সর্বোপরি ব্রাহ্মণ আবার কায়ন্থকেও 
অস্পৃশ্ত জ্ঞান করে। এমনি করিয়া ম্বরণাভীত কাল হইতে ভারতে মানুষে 
মানুষের মধ্যে জাতিবৈষম্য, বর্ণ বৈষম্য, শ্রেণীবৈষম্য এবং বিদ্বেষবুদ্ধিজাত ভেদ ও 
বিবাদের যে দুর্লজ্ৰা প্রাচীর গডিয়! উঠিয়াছে, তাহা অতিক্রম কবিয়া এক দেশ 
এবং এক জাতি গঠন করিবার সকল শক্তিই আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি । 


বেদের আমল হইতে স্থৃতি ও সংহিতার যুগ পধ্যস্ত এদেশে মুখ্যতঃ কেবলমাত্র 
দুইটি জাতির উল্লেখ দেখা যায় - ব্রাঙ্গণ এবং শুদ্র। সংখ্যার দিক দিয়া! দেখিলে 
একশত জন হিচ্ুর মধ্যে মাত্র * জন ব্রাঙ্গণ এবং বাকী ৯৪ জুন শুদ্র। শতকরা 
৯৪ জনকে অন্ধ, খঞ্জ এবং পঙ্ঠু করিয়া রাখিয়া, মাত্র ৬ জন শিক্ষিত লোকের 
দ্বার দেশে স্বরাজ অথবা স্বাধীনতা আনয়নের প্রয়াস যে বাতুলের কল্পানা, তাহা 
গত কয়েকবারের নিত্ধল আন্দোলনে ভগবান আমাদিগকে চোখে আহুল দিয়! 
দেখাইয়া দিয়াছেন। 

যুগ প্রবর্তক শ্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার জনসাধাব্বণের সহিত ভারতের 
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অবনত শ্রেণীর ছুর্দশার কথা তুলনা করিয়া বেদনাবিদ্ধ প্রাণে এক শিশ্যকে 
লিখিক্াছলেন, 

-_“আমাদের দেশে যর্দি কারুর নীচকৃলে জন্ম হয়, তবে তার আর কোনও 
আশা ভরসা নাই-_সে জন্মের মত গেল। কেন হে বাপু ?_-একি অত্যাচার ! 
আমেরিকায় সকলেরই আশ' আছে, ভরসা আছে, সুযোগ এবং সুবিধা আছে। 
আজ যে গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান হবে, জগৎমান্ত হবে। আক যে 
রাস্তায় বসিয়া জুতা সেলাই করিতেছে, কাল সে প্রেসিডেন্ট হইবারও আশা 
রাখে । আর আমাদের দেশে ?:01009 9 001)167, 95৪1 00 9185৪ 
& 0010)197--মুচির ছেলে ছাপ্সানন পুরুষ ধরিয়া! মুচিই থাকিবে, তাহার আর 
কোনও উচ্চ আশা নাই-_থাঁকিতে পারে না৷ । কারণ, এদেশে মুচির ছেলের 
আর শুচি হইবার উপায় নাই ।” 

পাঞ্জাবের ভাঙ্গী নামক এক নীচ শ্রেণীর নেতা আক্ষেপ করিয়া! বলিয়াছিল--. 

হিন্দু পড়, হে (১), পৌঁধিয়া (২), মুছলমান কোর (৩) 
চুডা (৪) লীচ, (৫) মীচীয়া (৬) না জিমিন্‌ (৭) না আছমা। (৮)। 
হিন্দুর পু₹ধি আছে, মুসলমানের কোরাণ আছে, কিন্তু হতভাগ্য চুড়াদের 
স্বরঁও নাই, মর্ত্যও নাই-_তাহারা পৃথিবীতে নীচ এবং অধম জীবন যাপন 
করিতে আসিয়াছে । 

হায় আমরা কি মানুষ ?-এ যে হ্রাড়ী, ডোম, বাগদী, চামার, মালী, 
মাইঠ্যাল তোমার বাড়ীর আশে পাশে চারিদিকে অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িয়া আছে এবং পশুবৎ জীবন যাপন করিতেছে, উহাদের উন্নতির জন্ত 
তোমরা এই ষুগ্রধুগাস্ত ধরিয়া কি করেছ বলতে পার? তোমর! তাহাদের 
ছোও না, কাছে আসতে দাও না-_দূর দূর কর। জাপানী কুকুরটাকেও আদর 
করিয়া কোলে পিঠে নিয়! বেড়াও__ আর সুভ সবল হ্ৃষ্টপুষ্ট নাছুদ্‌ নুদ্স মুচির 
ছেলেটী যদি ঘরের দাওয়ায় হামা দিয়া ওঠে তবে জাত গেল, ধর্ম গেল বলিয়া 
হুঙ্কার দিয়া ওঠ । ওই যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু সন্গ্যাসী এবং 
ত্রিপৃপ্.ক কাঁটা উপবীতধাৰী ব্রাহ্মণ ফিরছেন. তারা এই অধঃপতিত দরিদ্র, 
পদদলিত গরীবদের জন্ত এ যাবৎ কি করেছেন, বলতে পার? খালি বলছেন, 
তোর! অস্তাজ, আমায় ছু' সনে, আমায় ছু সনে । 


(১) পড়ে (২) পুথি, ধর্মগ্রন্থ (৩) কোরাপ (৪) নীচ জাতি বিশেষ (৫) নীচ 
(৬) অথম (৭) পৃথিবী (৮) স্বর্গ ! ৰ 
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নিরক্ষর কৃষক তাহার খাজনার টাকার রসিদ বা দাঁখিলাখানি যদি পড়িবার 
চেষ্টা করিয়াছে, অমনি কাছারীর ফরাসে উপবিষ্ট ভদ্রলোৌকেরা চারিদিক. হইতে 
টিটকারী দিয়া বলিয়াছেন, এ চাষার পো আবার দাখিলা পড়া শিখেছে ! 

চামার যদি পেটের জালায় একমুঠা অন্নের জন্য বাড়ীর ছুয়ারে আসিরা 
দাড়াইয়াছে, আমরা! তাহাকে হাদয়হীনের স্তায় প্রত্যাখ্যান করি নাই সত্য, 
আমানের পাতের উচ্ছিষ্ট অন্নব্যঞ্জন তাহাকে দিয়াছি সত্য, কিন্ত তাহার পূর্বের 
তাহাকে হাজার বার সমঝাইয়া দিয়াছি যে, তুই মুচি, তুই অস্পৃশ্ত, এখান হইতে 
সরিয়া যা,__দূরে বাগানের কাছে গাছতলায় যাইয়া অপেক্ষা কর.) সকলের 
খাওয়া হ'লে পাত কুড়ানে৷ সব পাবি। টি 

এমনি করিয়া আমর] ভারতের কোটি কোটি নরনারীকে যুগযুগ্াস্ত ধরিয়া 
দলিয়৷ পিষিয়৷ রাখিয়াছি। আজ তোমার স্বরাজ ও স্বাধীনতার সংগ্রামে সাড়া 
দিবে কে ?-_ আগে বাই্রীয় স্বাধীনতা লাভ করিয়া তবে এই সরুল সংস্কারে হাত 
দিবেন বলিয়া যাহারা কোমর বধাধিতেছেন, তাহার! বহুবার আত্মপ্রতারিত 
হইয়াছেন এবং যতবার এইরূপ ছছস্নমূল গাছের গোড়া না বাঁধিয়া আগায় জল 
দিয়া তাহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার ব্যর্থ চেই| করিবেন, ততবারই সব পণুশ্রম 
হইয়া যাইবে । ৃ 

আগে মানুষ চাই, তবে ত ঈন্সিত লাভের জন্য সংগ্রাম করিবার সৈশ্) পাইবে। 
৮০০ 980৮ 1796 011018 '1000906 0185. মান্জব চাই--মানুষ চাই--. 
[০6 ৫0%061৮৩5 500. 1000009:, 006 0981165, শুধু সংখ্যা ( 9009) 
হইলেই যদি হইত তবে ত ভারতবর্ধকে আর পায় কে? পয়ত্রিশ কোটি লোকের 
বাস যে দেশে-_যাহার আয়তন একটা মহাদ্দেশের মত-_যদদি সংখ্যাই ভাগ্য- 
নিয়ামক হইত, তবে এই বিরাট দেশ এবং বিশাল জাতি কি মুই্টিমেয়্ লোকের 
পদানত হইয়া থাকিত ! কবি তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন_ 


“সাত কোটি সম্তানেরে 
হে মুগ্ধ! জননি ! 
রেখেছ বাঙালী ক'রে 
মান্থৃষ করনি !” 
আমি দেখিয়াছি এবং বুঝিয়াছি, সত্যসম্ধী এবং সত্যাশ্রয়ী না হইলে কি 
মানুষ, কি জাতি, কিঘ! কি দেশ, কাহারও মাথা খাঁড়। করিয়! উঠিবার সাধ্য নাই। 
ছুই এবং ছইয়ে যোগ দিলে চার হইবেই হইবে ? উহাকে পাঁচও করা যায় না)তিনও 
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কর। যায় না। করিতে গেলে অঙ্ক মেলে না । জীবনভোর বদি এই মিথ্যা চেষ্টা 
কর, তবে চেষ্টা ব্যথ এবং জীবন বিফল হইয়! যাইবে । মিথ্যার উপর কোনও 
মহদমুষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায না। আজ যাহাঁবা সত্যাশ্রয়ী হইবার অভিনয় 
করিতেছে, তাহাদের পলিটিক্যাল চালবাজী এবং চালাকী লোকচক্ষু এবং 
জনমতের সম্মুখে পদে পদে ধরা পড়িয়। প্রতিহত হইতেছে । আজ চীৎকার 
করিয়া বলি, তোমরা সত্যকে স্বীকার কর এবং বরণ কব। লোকচক্ষুর অন্তরালে 
নহে, কিম্বা মনের গোপন প্রকোষ্ঠের মধ্যে নহে--জগৎ সভায়, বিশ্বমানবের 
সম্মুখে মেরুদণ্ড সোজা করিয়া অকুতোভয়ে, বুক ফুলাইযা, সতেজে, দ"৭ অন্ব- 
রাগের সহিত সত্যের জয় গান কর। 

আমাদের দেশে “্যাও হয, অও হয় করা”, 'রামরহিম ভজা” ''ঝোলের 
লাউ, অন্বলের কছু” নামক যে সকল সুবিধাবাদী আছে, তাহাদেব দলপুষ্টি 
করার জন্ত হিতোপদেশে বাল্যকালে এক উদ্ভট কবিতা পড়িয়াছিলাম-_ 

“সত্যং বরয়াৎ, প্রিয়ং জয়াৎ, মা ব্ুযাৎ সত্যমপ্রিয়ং” অর্থাৎ সত্য কথা 
বলিবে, লোকের গ্রুতিসুথকর কথা বলিবে, কিন্ত সত্য কথ] যদি লোকের 
মনোমত বা শ্রুতিনুখকর না হয় তবে তাহা কর্দাচ বলিবে না। 

জাতিকে মিথ্যার পথে প্ররোচিত এবং পরিচালিত করার এরূপ হীন প্রচেষ্টার 
অভিযান আর কোথাও দেখি নাই। আজ এই হিতোপদেশকে উপ্টাইয়া 
আপনারা দেশের মধ্যে প্রচার করুন--“সত্যং ব্ুয়াৎ, প্পিষ্কং ব্রায়াৎ। ক্রয়াচ্চ 
সত্যামপ্রিয়ং” সত্য কথা বল, হিত কথা বল, এবং সত্য কথা বলিলে যি 
লোকের অপ্রিয় হইতে হয়, তথাপি সেই সত্য কথা বল। হবকদদিগের জনে 
জনে ডাকিয়া বলুন- মিথ্যার উপর জাতিগঠন করিতে চাও * তা কি কখনও 
হয়? না জগতের ইতিহাসে কোথাও হইয়াছে? চোরা বাঁলর “তেব উপর 
স্বাধীনতার তাজমহল গড়া যায় না। 

বাঙলার আশা ভরসাস্থল যুবকগণ ! তোমরা আজ কোথায়? জাতিভেদের 
অত্যাচারে এবং সামাজিক নির্যাতনের হাত হইতে অগণিত নরনারীকে উদ্ধার 
করিবার জন্য ত্রাঙ্মসমাজ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। সহঅ সহশ্র 
বৎসরের সামাজিক নিশ্পেষণের ফলে যাহার! প্রায় পণ্ড পদ্দবীতে অবনত 
হইয়াছে, অথচ যাহারা ভারতীয় হিন্দুসমাজের হস্ত পদ এবং মেরুদণ্ড 
তাহাদিগকে তূলিবার জন্ত, মুখত1 ও কুসংস্কারেন্ মহাপক্ক হইতে উদ্ধার করিবার 
অন্ত, তোমাদের যৌবনের তেজোদুণড বলিষ্ঠ বাহু কি অগ্রসর হইবে না? এই 


১৭৬ আচার্্য-বাধী 


অগণিত নরনারী কি চিরকালই এইরূপ হ্বীন ও অবজ্ঞাত জ্বীবন ধাপন করিবে ? 
বিংশ শতাবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোক, নব নব আবিষ্ষারের কথা, কত আশা! 
আনন্দ ও আকাঙজ্জার বারতা কি তাহাদের নিরানন্দময্ব অন্ধকার কুটিরে কখনও 
পৌছিবে না? তাহাদের জদয়দঘার কি চিরকালই এমনি রুদ্ধ থাকিবে ? 

এস, কে আছ হৃদয়বান! কে আছ প্রেমিক! কে আছ কন্ধী! কে আছ 
বীর! উহ্বার্দিগকে উঠাও, তোল, মান্থষ কর। প্রেমামৃত ধারায় সহজ সহজ 
বৎসরের জাতিগত বিদ্বেষবহ্ি নির্ব্যাপিত করিয়া দাঁও। দরিদ্রের পর্ণকুটিরে, 
পাঠশালার বাণীমণ্ডপে, রাখালের গোচারণ মাঠে, হাটে, বাটে, ঘাটে, বাজারে 
বন্দরে, পল্লীবাসীর গৃহে গৃহে ত্রাহ্গধর্মের এই মৃতসঞ্জীবনী বার্তা লইয়া! যাও) আর 
বল তোমাদের মহানিশার অবসান হইয়াছে । 

বল-_তোমরাও মানুষ মেদিপাতার বেড়া নহ, যে মালীর ইচ্ছামত তোমা- 
দ্িগকে নিয়ত কাটিয়া ছাঁটিয়া ছোট করিয়াই রাখিবে ; যেই নূতন ডাল গজ্াইয়া 
মাথাটা বাড়াইবার চেষ্টা করিবে, অমনি মালীর স্ুৃতীক্ষ কাচিখানা কচাঁৎ করিয়া 
সেই ভালটিই ছাটিয়া ছোট করিয়৷ দিবে। না--না- তোমরা মানুষ, বাবুর 
বাগানের মেদীপাতার বেড়! নহ, কাঠ লোস্ই নহ। আজ ভাঙ্গ তবে ওই জাতি- 
ভেদদের পাধাণ সপ বাহ! জগন্দল পাখরের ন্তাঁয় এই বিশাল জাতির বুকে বসিয়া 
তাহার শ্বাসরোধ এবং কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিম্বাছে_চুর্ণ বিচুর্ণ করিয়া ফেল ওই 
পাষাণ প্রাচীর, যাহা মান্ষ এবং মানুষের মধ্যে নানারূপ ভেদ ও বিদ্বেষবুদ্ধির 
ব্যবধান রচন৷ করিয়াছে--এবং ভাই ভাইকে চিনিতে দিতেছে, না । 

বাঙলার নিগৃহীত, এবং নিঙ্গীড়িত কোটি কোটি কণ্ঠ হইতে আজ সঙ্গীত 


উঠুক-_ 


"ভেঙ্গেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়। 
তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়; তোমারি হউক জয় ! 
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে, 
নবীন আশার খঙ্জো তোমারি হাতে, 
জীর্ণ আবেশ, কাটো স্থুকঠোর ঘাতে, 
বন্ধন হোক্‌ ক্ষয় তোমারি হউক জয়।” 


আমার বাহ বলিবার ছিল তাহা বলিলাম । অভিভাবণ নুদীর্ঘ হইয়! গেল, 
আপনাদেরও ধৈরধযচ্যুতি হইয়াছে তাহা বুঝিতেছি ) কিন্তু মনে হইতেছে, কিছুই 


জাতীয় মুক্তির পথে অন্তরায় ২৭৭ 


আমার বলা হইল ন।। ছুঃখ এত গভীর -"বেদনা এত ব্যাপক এবং বির দল 


এত নুদুর-প্রবিষ্ট, যে 
“লক্ষ রসনায়, 
বল! দি যায়, 
তবু নাহি হয় শেষ কথার” । 


আমার শরীর গগ্ন এবং জীর্ণ শীর্ণ-_ত্রাঙ্মলমাজের পক্ষ হইতে আপনাদের 
নিকট ইহাই হয়ত আমার শেষ অভিভাষণ। বুনষুগাত্তর ধরিয়া ভারতের আকাশে 
বাতাসে যে ব্রহ্গবাঁণী উচ্চারিত হইয়া! আসিতেছে-সতোর কষ্টপাঁধরে তাহাকে 
যাচাইয়। বাঞ্জাইযা লইয়া জীবনে অন্থশীলন করুন, ইহাই অ!ধনারঞ্ষের নিকট 
আমার শেষ অনুরোধ । 

আর ত্রাঙ্ষলমাজ ! তোমাকে বল--হতাঁশ হইয়ো ণা, হাল ছাড়িয়। দিও 
না। তোমার আপনার লোকেরা আদশঠ্যুত হইয়। অত্রান্গের জীবনযাপন 
করিতেছে দেখিয়া হাত পা গুটাইয়! বসিও না। পূর্বেই বলয়াছি, হিমালর 
যাত্রীর স্তায় কত লোক পথ হইতে ফিরিয়। আসিবে--কত লোক পথে নামিতেই 
চাহিবে না --1615 100 ০71061651১8 08]105 0700 15 000 0060- 
10170115900 10 0৬910 0:09,6 19900, 

তোমর] সংখ্যায় অল্প? জগতে যত আদর্ণবাদী আপিয়াছেন তাহার! 

ংখ)ার ত মুক্টঘেয়ই ছিলেন | মহ্সদের চার ইয়ার, ঈশার দ্বাদশ শিষ্য, বুদ্ধের 

শ্রমণগণ, চৈতন্ঠের দূপ সনাতন--ইহারা ত সংখ্যা সকলেই মুষ্টিমেয় ছিলেন-_- 
তথাপি ইহাদের প্রতোকেই সমগ্র দেশট!কে ভূমিকম্পের মত কাপাইগা তুলিয়া- 
ছিলেন। 

ব্রান্মপমাজের বাণী যদি যুগোপযোগী হয়, এবং ইহ! যদি মানবজা তর মুক্তির 
বাণী হয়, তবে আজ হউক কাল হউক, ইহা! মানুষের প্রাণে বিপ্লব উপস্থিত 
করিবেই-_ছিন্দুতে মুদলমানে, হিন্দুতে হিন্দুতে এবং জাতিতে জাতিতে, যছুব'শ 

ংসের স্ায় যেরূপ আত্মঘাতী মহামৃত্যুর বিষাঁণ বাঙ্জিয়া উঠিয়'ছে, এবং দিকে 

দিকে এই বিদ্বেষবহ্ছির ধূমায়মান শিখা লোলজিহ্বা বিস্তার করতঃ যেভাবে আত্ম 
প্রকাশ করিতেছে, এবং ভারতের পশ্চিম ঘাটে আরব সমুদ্রের তীরে যে কাঁল- 
বৈশাখীর ঝড় উঠিয়াছে, তাহাতে নিঃসংশয়ে ভবিষ্যহাণী করিতে পারি যে, 
ব্রাঙ্গমাজের চিরুস্তন আদর্শ. 

১২ 


১৭৮ আচার্য বাসী 


“এক জাতি, এক ভগবান 
এক দেশ, এক প্রাণ? 
এই আদর্শ গ্রহণ ন] করিলে ভারতের মুক্তি শত শত বংসরেও সম্ভব হইবে 
না। তাই বলিভেছিলাম-- তোমরা শুধু বেয়ে যাও, আর গেয়ে যাও। 
শত বর্ধাধিক পূর্বে রামমোহন যে গ্রদীপটি জালিয়া দিয় গিয়াছেন, তাহা 
বিভিতে দিও ₹1--পথত্রষ্ট দিশাহারা ঠস্তানের জন্য জন্লী যেমন গ্রাণিপটি 
জালাইয়৷ মারা বাত ঘরের দুয়ারে বসিয়া থকেন, কখন তাহার হারানো ছেলে 
ঘরে ফিরিবে, তেমনি তোমরা পথডষ, দিশাহারা, শ্রাস্ত, ক্লান্ত ভাই-ভগিনীদিগের 
গ্রত্যাগমন পথ চাহিয়া আলোটি জালাইয়া বিয়া থাক। উপলবন্ছল বন্ধুর 
পথে, অপথে বিপথে চলিতে চলিতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া, শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে তাহারা 
একদিন না একদিন তোমার ওই ব্রঙ্গবাণী মুখরিত মন্দির দ্বারে ফিরিয়া 
আনিবেই। তোমর] মনিবের আলোটি নিভাইয়া দিয়া তাহাদের ফিরিবার পথ 
বন্ধ করিয়া দিও না, মন্দিরের দুয়ারটি খুলিয়া রাখিয়া! দিও । 


